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আরব বিশ্ব এখনো ঘুমিয়ে কেন? 

আর নিন্দা নয়, পাল্টা আঘাত চাই । পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র খে দিতে এখনো 
সময় আছে । আরব বিশ্ব এখনো ঘুমিয়ে 
কেন? এবার জাগো। পশ্চিমা বিশ্ব 
পারমাণবিক শক্তি, মারণাস্ত্র আর ক্ষেপণাস্ত্র 
শক্তি হলেও আরব বিশ্ব প্রাকৃতিক সম্পদে 
করার জন্য পশ্চিমারা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র 
চালিয়ে আসছে। তাদের স্বপ্ন পুরো আরব বিশ্বের প্রাকৃতিক তেলসম্পদ লুট 
করে নেয়া । আর তাদের সেই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নীলনকশা 
হিসেবে তারা পশ্চিমাবিদ্বেধী কোনো আরব নেতাকেই রাখতে চাচ্ছেন না। 
আর সেই লক্ষ্যে ইউরোপিয়ানরা পশ্চিমাবিরোধী আরব নেতাদের খতম 
করার জন্য মরণ কামড় দিয়েছে । তারা সরাসরি আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে লিপ্ত হতে না পারলেও যড়ন্ত্রের মাধ্যমে এসব অঞ্চলে অস্থিতিশীল 
পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে । তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু কিছু আরব 
নেতার লোভ-লালসার মাধ্যমে তাদের বাগে রেখেছে । পশ্চিমা অক্ষশক্তি 
আরব বিশ্বের ক্ষমতা ধ্বংসের কাজে | আরব বিশ্ব যে সম্পদে সবচেয়ে বেশি 
বলীয়ান তা হচ্ছে তেলসম্পদ । আর সেই তেল আমেরিকার কাছে যারা 
বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাবে তারাই পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকারীদের হামলার 
শিকার হবে । আজ আমরা সেই সত্যটিই মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করছি । 

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার কাছে তেল বিক্রি না করার 
অপরাধে তাকে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয়েছে । আর সাদ্দাম হোসেনই 
ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন । মিথ্যা অজুহাতে ইরাকের মতো একটি পবিত্র ভূমিকে তারা 
শেষ করে দিয়েছে । হত্যা করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে । 
পশ্চিমাদের মিথ্যা ছলনা আর ষড়যন্ত্রের কথা অনেক আরব নেতাও জানেন । 
অথচ তারা জেনেও যেন না জানার ভান করে চোখে কালো চশমা পরে আর 
কানে তুলা দিয়ে বসে আছেন । অথচ সেই ষড়যন্ত্রকারীদেরই কি না 
আরবের মতো একটি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত দেশ অর্থ আর 
বল দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে । এটি সত্যিই মুসলিম জাহানের জন্য দুর্ভাগ্য । 
যেখানে ফিলিস্তিনি জনগণ ইসরাইলি দ্বারা যুগ যুগ ধরে আক্রান্ত হয়ে 
আসছে, সেখানে পশ্চিমাদের দৃষ্টিই যেন পড়ে না । অথচ তারা আরব দেশের 
কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে নির্মমভাবে হামলা 
চালিয়ে আসছে । ইরাকের পর যে দেশ আমেরিকার অবাধ্য ছিল সেটা হচ্ছে 
লিবিয়া ও প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি । আজ সে দেশটি তাদের নীলনকশার শিকার 
হয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে । এরপর নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে দেশটি তাদের 
পরবর্তী টার্গেট তা হচ্ছে ইরান । ইরানের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে যড়মন্ত্ 


মে*১১ 


চালিয়ে আসছে আমেরিকা ও বৃটেন। একে একে একদিন আরব বিশ্বের 
একক ক্ষমতার অধিকারী হবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা! আসলে লিবিয়ার 
বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযান হচ্ছে মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধেরই একটি অভিযান । আর 
সেই অভিযানে আরব দেশগুলো যদি এখনো এক্যবদ্ধ না হয় তবে ভবিষ্যতে 
আরো কঠিন সময় তাদের অতিবাহিত করতে হবে । 
লিবিয়ায় পশ্চিমা দেশগ্তলোর সামরিক অভিযানের নিন্দা জানিয়েছেন আরব 
লীগ মহাসচিব আমর মুসা । তিনি এ হামলার সমালোচনা করে বলেন, 
লিবিয়ায় নো ফ্লাই জোন কার্যকর করার নামে বাড়াবাড়ি চলছে । সোমবার 
কায়রোতে আরব লীগ সদর দপ্তরে তিনি এ কথা বলেন ৷ অথচ জাতিসংঘ 
মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, লিবিয়া ইস্যুতে বিশ্বকে এক সুরেই কথা 
বলা উচিত । তিনি বলেন, গাদ্দাফি বাহিনীর হামলা থেকে বেসামরিক 
লোকজনকে বাঁচাতে জাতিসংঘের প্রস্তাবেই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের 
অনুমোদন দেয়া হয়েছে । বাহ কী চমৎকার তাদের ফড়যন্ত্র । জাতিসংঘ 
মহাসচিবের কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি পশ্চিমাদেরই প্রতিনিধি | যেখানে 
চীন, রাশিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন অমুসলিম দেশ লিবিয়ায় হামলার নিন্দা 
জানাচ্ছেন সেখানে কাতার প্রকাশ্যে লিবিয়ায় পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন অভিযান 
সমর্থন করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতও এ হামলায় মৌন সমর্থন 
জানিয়েছে । কী বিচিত্র আরব নেতাদের মনোভাব । 
পশ্চিমারা আরব বিশ্বে একের পর এক আঘাত হানার পরও আরব নেতাদের 
নীরব ভূমিকা দেখে আমার একটি গল্প মনে হয়েছে তা হলো, একটি জাহাজ 
সমুদ্র অতিক্রম করছে । তখন জাহাজের নিচতলায় থাকা কিছু লোক 
জাহাজের তলা ফুটো করে দিয়েছে । আর সে খবরটা উপরে থাকা যাত্রীদের 
কাছে পৌছলে তারা সে কথা আমলেই নেননি । কারণ তারা ভাবছে নিচতলা 
ফুটো হলে আমাদের কী, আমরা তো উপরেই আছি! জাহাজের নিচতলা 
ফুটো হলে পুরো জাহাজটি যে সমুদ্রে ডুবে যাবে সে ভাবনা উপরে থাকা 
যাত্রীদের মাথায় ছিল না। আগামীতে অবশিষ্ট আরব নেতাদের ভাগ্যে 
এমনটি ঘটতে যাচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই । 

এম হাবিল 
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মাওলানা মুহাম্মদ শফি সাহেবের ইন্তেকাল 

সৃহাম্মদ আবুল মঞ্জুর, রায় থেকে : কক্সবাজার জেলার প্রাচীন দীনি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান রামু চাকমারকুল জামেয়া দারুল উলুমের শায়খুল হাদীস, জেলার 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান আলিমে দীন মাওলানা মুহাম্মদ শফি সাহেব গত ২৪ 
এপ্রিল রবিবার রাত সাড়ে আটটায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ইন্তিকাল 
করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) | এ সময় তাঁর বয়স 
হয়েছিলো ৮১ বছর । পরদিন তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের স্মৃতি 
বিজড়িত চাকমারকুল মাদ্রাসা মাঠে প্রথম নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয় । 
এতে ইমামতি করেন বড় ছেলে মাওলানা রেজাউল করীম । চট্টগ্রাম জামিয়া 
দারুল মা'রিফের উপাধ্যক্ষ মাওলানা ফুরকানুল্লাহ খলিল, উট্টগ্রাম ওমরগণী 
এমইএস কলেজের অধ্যাপক ও মাসিক আত্-তাওহীদ সম্পাদক ড. আফ 
ম খালিদ হোসেন, জেলা ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
সভাপতি মাওলানা হাফেয ছালামতুল্লাহসহ বিশিষ্ট আলিম ওলামা, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং মরহুমের অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত-যুরিদ 
নামাযে জানাযায় শরীক হন । মরহুমের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম রাজারকুল মাদ্রাসা 
আশরাফিয়া মঈনুল ইসলামের মাঠে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে তাকে 
দাফন করা হয় । প্রখ্যাত এ আলিমে দীন ও আধ্যাত্মিক মুরববীর ইন্তেকালে 
সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে | খতিবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ রোহ.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য মাওলানা মুহাম্মদ শফি (রাহ.) সুদীর্ঘ ৫২ 
বছর যাবত রাষু চাকমারকুল জামেয়া দারুল উলুমে মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেন। 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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কওমী মাদরাসা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের আপত্তিকর প্রতিবেদন! 


কওমী মাদরাসা শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষা ধারা, শিক্ষার মান, জঙ্গি সম্পৃক্ততা ও ধর্ম সভা (ওয়াজ, তাফসির, 
যিকির, সীরাতুন্নবী (সা.) ও দু'আ মাহফিল) সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক যে মন্তব্য করেছে তা রীতিমত ওদ্ধত্য 
হিসেবে চিহ্নিত করা যায় । দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের এ মন্তব্য 
দুঃখজনক, অনভিপ্রেত ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল । মাদরাসা শিক্ষার অর্থায়নের উৎস 
নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিশ্বব্যাংক । দেশে এই প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাংক মাদরাসার ওপর গবেষণা 
রিপোর্ট প্রকাশ করেছে । তাদের মতে এর আগে মাদরাসা শিক্ষা খাত নিয়ে প্রাতিষ্ঠাণিকভাবে কোন 
গবেষণা হয়নি । সম্প্রতি ঢাকার হোটেল শেরাটনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আয়োজিত “9০০07081/ 9011001- 
90185811 1) 738175180991. : 11001001000, 398110 800 11011108101 101 [২০0100” শীর্ষক 
রিপোর্টে বলা হয়, “অনিয়ন্ত্রিত এ মাদরাসার সঙ্গে বাংলাদেশে জঙ্গী নাশকতার সম্পর্ক রয়েছে । প্রচলিত 
শিক্ষানীতি এবং কোন ধরনের তদারকের বাইরে কওমী মাদরাসাগুলো আসলেই ধর্মীয় শিক্ষার নামে কি 
করছে তা জরুরী ভিত্তিতে খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বিশ্বব্যাংক । শিক্ষার 
ধরন, অর্থায়নের উৎস, শ্রেণীকক্ষের চিত্র, সাংগঠনিক বিন্যাস সব ক্ষেত্রেই কওমী মাদরাসার রয়েছে 
আলাদা বৈশিষ্ট্য । যদিও তাদের এসব কার্যক্রম সম্পর্কে কারও কোন স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। 
সবচেয়ে রহস্যজনক বিষয়টি হচ্ছে ছাত্রদের পরিচিতি গোপন রাখা । মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের ২ 
দশমিক ২ ভাগ ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে বলে । কিন্তু বাস্তব চিত্রটি হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় 
নিবন্ধিত ছাত্রসংখ্যার চেয়ে বাস্তবে অনেক বেশি ছাত্রের উপস্থিতি দেখা যায় । প্রাথমিক পর্যায়ের কওমী 
মাদরাসায় নিবন্ধন দেখানো হয়েছে ১ দশমিক ৯ ভাগ । শ্রেণী কক্ষে বাস্তব উপস্থিতির হার আরও অনেক 
বেশি । এসব কারণে কওমী মাদরাসাকে সরকারের নজরদারিতে আনা উচিত |” 
তাদের ভাষ্য মতে, সরাসরি বিশ্বব্যাংকের তন্্ীাবধানে পরিচালিত এ গবেষণায় ৪০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
ও মাদরাসার শিক্ষার ওপর জরিপ করা হয় । সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর ৷ তথ্য-উপাত্ত 
সংগ্রহের জন্য যাওয়া হয়েছে ছাত্র ও শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি । গবেষণায় বিশ্বব্যাংক বর্তমান মাদরাসা 
শিক্ষার মান, পরিবেশ এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে । সমগ্র মাদরাসা শিক্ষা 
খাতকে সংস্কার করে মূলধারার শিক্ষানীতি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার তাগিদ দেয়া হয়েছে এ 
রিপোর্টে । এ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি 
ডাইরেক্টর ইলেন গোল্ডস্টেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আশাবুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের 
সিনিয়র শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মিস হেলেন জে. ক্রেগ এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সেক্টর 
ম্যানেজার অমিত ধর উপস্থিত ছিলেন । মাদরাসা শিক্ষা খাতের ওপর পরিচালিত 
গবেষণার রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করেন অক্সফোর্ড এ্যান্ড রিডিং 
ইউনিভার্সিটির ডক্টর এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ । 
গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় “কওমী মাদ্রাসায় গণিত ও ইংরেজিতে ৮২ ও ৮০ শতাংশ 
শিক্ষকের কোনো প্রশিক্ষণ নেই । আলিয়া মাদরাসায় ৪২ এবং মাধ্যমিক স্কুলে ১৬ 
শতাংশ শিক্ষকের গণিত বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই । একইসঙ্গে ইংরেজিতে আলিয়া 
মাদরাসায় 8৪ ও মাধ্যমিক স্কুলে ১৯ শতাংশ শিক্ষকের কোনো প্রশিক্ষণ নেই" ৪শ 
মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসার ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ওপর এক জরিপ চালিয়ে বিশ্বব্যংক এ 
প্রতিবেদন তৈরি করে । প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "মাদরাসা শিক্ষায় মেয়েরা অংক এবং 
ইংরেজিতে ছেলেদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে । এজন্য কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক 
শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক । প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এ ধারার গুণগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে । 
তিনি জানান, “দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসার ভূমিকা মাত্র এক দশমিক নয় শতাংশ । 
মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে তা দুই দশমিক দুই শতাংশ | তবে প্রাথমিক শিক্ষায় আলিয়া মাদরাসা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখে । প্রাথমিক শিক্ষার ৮ দশমিক ৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা । মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থার ১৯ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এ মাদরাসা শিক্ষা । তিনি বলেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখছে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ৷ এখানে মেয়েদের অংশগ্রহণের সংখ্যাও খুব দ্রুত হারে বাড়ছে 
পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় কওমী মাদরাসা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ৪ দশমিক ১ শতাংশকে আধুনিক 
শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে বিশ্ব ব্যাংক । সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে আলিয়া 
মাদরাসার গুণগত মানের পার্থক্য দূরীকরণ এবং কওমী মাদরাসাকেও আলিয়া মাদরাসার মতো একটি 
নির্দিষ্ট কারিকুলামের আওতায় নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে । 
মাদরাসা শিক্ষা খাতের বিস্তারের পেছনে দেশের অর্থনীতি একটি বড় কারণ বলেও উল্লেখ করেছে 
বিশ্বব্যাংক । গবেষণায় বলা হয়েছে “দেশের দরিদ্রতম এলাকা ও গ্রামগঞ্জেই মাদরাসার প্রসার ঘটেছে। 
দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের ছেলেমেয়েকে মাদরাসাতেই পাঠাতে আগ্রহী হয় ৷ আয়ের সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার 
কিছু সম্পৃক্ততা রয়েছে । মাদরাসাগুলোতে ভর্তির হার বিশেষ করে মেয়েদের ভর্তির হার দ্রুত হারে বৃদ্ধি 
পেয়েছে । মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি ৫টি শিশুর একজন যায় মাদরাসায় | এ পর্যায়ের ১৯ ভাগ ছাত্র আলীয়া 
মাদরাসায় নিবন্ধিত হয়, অন্যদিকে মাত্র ২ দশমিক ২ ভাগ ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে ।” 


[| আত্তার্তহীদ ৩ 


মে*১১ 


“কওমী মাদরাসার প্রকৃত সংখ্যা কত তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । কোথায় কিভাবে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা 
উচিত । বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমগ্ডলোয় গ্রামগঞ্জে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের যত কওমী মাদরাসার সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছে । আসলে বাংলাদেশে বাস্তবে সে হারে কওমী মাদরাসা নেই । অর্থাৎ এদের সংখ্যা বেশি নয় ।” 

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, “দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় মৌলবাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসারও দ্রুত ব্যাপ্তি 
ঘটেছে । বাংলাদেশেরই কিছু মাদরাসার ডিগ্রিধারী ছাত্র সঙ্গীত উৎসবে সন্ত্রাসী বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল বলা হয়েছে । 
এমনকি কিছু বিচারককেও হত্যা করেছে মাদরাসা ছাত্ররা । এরপরও মাদরাসার সংখ্যা বাড়ছে । দারিদ্ব্যের সুযোগ নিয়ে এবং 
সরকারের দুর্বল নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে । পাকিস্তানেও একই 
চিত্র দেখা যায় । তারপরও উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ সংখ্যক ধর্মীয় সভাকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে । বিশ্বের 
মধ্যে ধর্মীয় সভা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্বিতীয় এবং ইন্দোনেশিয়ার পর অবস্থান ।” বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত 
পয়েন্টগুলো সামনে এসেছে । 

০ কওমী মাদরাসায় কী হচ্ছে সকলের অজানা; ০ অর্থের উৎস জানা যায় না; 

০ নিবন্ধিত ছাত্রের থেকে বাস্তবে ছাত্র বেশি; ০ মাদরাসা ছাত্ররা গানের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও বিচারক হত্যা করেছে; 

০ ধীয় সভার (ওয়ায, যিকির, সীরাতুন্নবী ও তাফসীর মাহফিল) অনুমোদন নিয়ে প্রশ্নঃ 

০ দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এবং সরকারের দুর্বল নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা 
বেড়েছে। 

বিশ্বব্যাংক পরিচালিত গবেষণা রিপোর্টের অধিকাংশ বক্তব্য বাস্তবতা বিবর্জিত, আপত্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত | কওমী মাদরাসায় 
কী হচ্ছে এটা মোটেই অজানা নয় ৷ এখানে গোপনীয়তা বা রহস্যের কিছু নেই । কওমী মাদরাসার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত । অর্থের 
উৎস জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান, সাহায্য ও সহায়তা । নিবন্ধিত ছাত্রের তুলনায় বাস্তবে ছাত্র সংখ্যা বেশি, এ কথা ঢালাওভাবে 
বলা অযৌক্তিক | দু'একটা প্রতিষ্ঠানে বেশী হলেও তা বিচ্ছিনন ঘটনা । মাদরাসা ছাত্ররা গানের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও বিচারক 
হত্যা করেছে, এ অভিযোগও সবের্বব মিথ্যা ৷ বাংলাদেশে অধিকহারে ধর্মীয় সভার (ওয়ায, যিকির, দু'আ, সীরাতুন্নবী ও তাফসীর 
মাহফিল) অনুমোদন দেয়া নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের নাক গলানো রীতিমত আপত্তিকর । বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে 
হিন্দু ধমীয়ি সভা বা শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মীয় সভা নিয়ে বিশ্বব্যাংক কোন প্রশ্ন তুলে নি । দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এবং সরকারের দুর্বল 
নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে, এ মন্তব্যের জন্য বিশ্বব্যাধকের ক্ষমা 
চাওয়া উচিৎ । বিশ্বব্যাংকের জানা উচিৎ বাংলাদেশ কারো করদ রাজ্য নয়, এটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ | এদেশের মানুষ দরিদ্র 
হতে পারে তাই বলে কারো গোলাম নয় ৷ এদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান । বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনায় ওলামা 
মাশায়েখদের প্রভাব অসাধারণ । দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত করে তোলা এটা তো মহৎ কাজ | এটাকে নেতিবাচক দৃষ্টি 
দিয়ে দেখা রীতিমত অন্যায় ও পক্ষপাত দুষ্ট । উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিস্তশালী মানুষের সন্তানেরাও মাদরাসায় পড়া-লেখা করে । 
সন্ত্রাসজনিত কারণে বাংলাদেশের কোন মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি । পক্ষান্তরে আধুনিক কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাতো বলার অপেক্ষা রাখে না। 

বিশ্বব্যাংক মাঝে মধ্যে ঢাকায় মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে সেমিনার ও মত বিনিময়ের আয়োজন করে থাকে । তাদের এ সব কর্মকান্ড 
কতটুকু নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী এ প্রসঙ্গ সঙ্গতভাবে উঠতে পারে । তাদের জরিপে জনমতের প্রতিফলন ঘটে বলে মনে হয় না। 
জরিপ পরিচালিত মাদরাসাগ্তলো কোন ক্যাটাগরির তাও অস্পষ্ট ৷ তাদের বক্তব্য ও মন্তব্য অনেক সময় স্ববিরোধী হওয়ায় সততা 
নিয়ে প্রশ্ন উঠে । কোন সেমিনারে কওমী মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিনিধিত্বশীল কোন ব্যজ্িকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। ফলে 
বিশ্ব ব্যা্কের মতামত হয়ে উঠে একদেশদর্শী । বিদেশী কোন প্রভুর এজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছেন কিনা এটাও তদন্ত সাপেক্ষ । বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি কওমী মাদরাসায় পাঠদানে নিয়োজিত বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও 
কম্পিউটারের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের এ উদ্যোগকে নিশ্চয় স্বাগত জানাবেন | 
আরব বিশ্ব থেকে ভাষা বিশেষজ্ঞ এনে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের আধুনিক আরবী ভাষার কথোপকথন ও রচনার উপর স্বল্প ও 
দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে বিশ্ব ব্যাংকের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে । 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা এ ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: “মাদরাসা শিক্ষার একটা গৌরবজনক অধ্যায় রয়েছে । উপমহাদেশে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন মক্তব মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল । ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে কমিশনের পর আমরা জানতে পেরেছি 
স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এসব শব্দগুলো । মাদরাসায় লেখাপড়ার মান উন্নত ছিল । কুর'আন-হাদীসের পাশাপাশি ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক পড়ানো হতো । মাদরাসা থেকে বেরিয়েছেন এ উপমহাদেশের বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ৷ তারা রাজনীতির 
ক্ষেত্রে, সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অথবা কবি সাহিত্যিক হিসেবে স্বনামধন্য ৷ তাদের নাম বলে শেষ করা যাবে 
না। দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কওমী মাদরাসার প্রচলন হয় ৷ এ মাদরাসার ছাত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 
করে গড়ে তোলার এঁতিহ্য রয়েছে । পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্াম অথবা বিভিন্ন পর্যায়ে জনস্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে কওমী 
মাদরাসার বড় ভূমিকা ছিল । দেশের একটি বিশাল শিক্ষার্থীর অংশ এখনো কওমী মাদরাসা হতে আলো পায়” নেয়া দিগন্ত, ঢাকা, 
২৩.১০.২০০৯) | 

মাদ্রাসা শিক্ষা এ দেশের বাস্তবতা | বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ছড়িয়ে আছে শত শত মাদ্রাসা । বর্তমান সরকার ও 
মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ভূল বুঝাবুঝি ও সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তৃতীয় একটি শক্তি সক্রিয় । তৃতীয় শক্তিটি 
সরকারের বন্ধু বেশী শক্রু। তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে অভ্যস্ত । এ বিষয়টি মাথায় রাখার জন্য আমরা সরকারের 
নীতিনির্ধারক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি । কওমী মাদ্রাসার উপর সরকারের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ধর্মপ্রাণ জনগণের নিকট 
গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা এঁতিহ্যসমৃদ্ধ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষায়িত শিক্ষাধারা (3০০18112৩0 70008010) ৷ কওমী মাদ্রাসা 
মূলত পরিচালিত হয় জনগণের সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নে । এতিহাসিক দরসে নিযামীর শিক্ষাধারায় পুষ্ট এসব মাদরাসার 
রয়েছে মযবুত গণভিত্তি। এ দেশের কোন নাগরিক যদি তার সন্তানকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করাতে চায় তাকে তো সে 
অধিকার দিতে হবে । এ অধিকার জোর করে কেড়ে নেয়া মানবাধিকার হরণ করার নামান্তর । এ কারণেই তো মাদ্রাসার 
প্রয়োজন । কওমী মাদ্রাসার আদর্শ, এঁতিহ্য ও মূলধারা অক্ষুন্ন রেখে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ নিলে সরকারকে সহযোগিতা 
করতে উলামা-মাশায়েখগণ প্রস্তুত রয়েছেন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 
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হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: তিনি সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে 
জমিনকে অনুগত করেছেন । অতঃপর তার ক্কন্দে 
বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক আহার কর । 
অবশেষে তার কাছেই জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তন 
করবে !সূরা আল-মুলক : ১৫] । 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে 
তাঁর কুদরতের প্রমাণাদির বর্ণনা দিয়েছেন । যার 
মাধ্যমে দুটি বস্তুর প্রমাণ পাওয়া যায়: এক. 
আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও দুই. কিয়ামতের 
আলোচনা । ১১:৯-এর অর্থ অনুগত ও 
সমতল । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে 
জমিনকে সমতল ও অনুগত করেছেন । তাঁতে 
তোমরা যে কোন কাজ করতে পারবে | যদি 
আল্লাহ তা'আলা জমিনকে শক্ত বানাতেন অথবা 
কাদাযুক্ত বা পানির মতো তরল বানাতেন অথবা 
পাথরের মতো শক্ত করতেন তখন ক্ষেত-খামার 
করা কঠিন হয়ে যেতো । ভুমি খনন করে ঘর 
বানানো মুশকিল হয়ে যেতো । কিন্তু আল্লাহ 
তা*আলা ভূপৃষ্ঠকে এমনভাবে তোমাদের অনুগত 
করেছেন যে, তাতে যে কোন কাজ করা 
তোমাদের জন্যে সহজ হয়ে গেছে । এটা আল্লাহ 
তা'আলার বড় এহসান ও অনুগ্হ আল্লাহ 


তা'আলা অপর আয়াতে এটাই বোঝাতে 
চেয়েছেন । 
এ গা এড ০%। 4৭8 লিগ 


[26-25:০১০, 0] 
অর্থ: “আমি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেনি ধারণকারী- 
রূপে, জীবিত ও মৃতদেরকে ।' 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান 
করেছেন, যাতে এর ওপর দালান-কোঠা স্থির 
থাকে এবং চলাচলকারীরা হৌচট না খায় । 
তোমরা জমিনে বিচরণ করছ, কাজ করছ এবং 
জমি খনন করছ, তাতে নাপাক বস্ত ও আবর্জনা 
নিক্ষেপ করছ আল্লাহ একে মানবজাতির 
কেমনভাবে অনুগত করেছে । আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি । তাই এরপর তিনি 
বলেছেন, 555 ৩1৯১৫৯ । ৩৮-এর অর্থ 
কীধ তথা জমিনের কীধে চল | এখানে তা থেকে 
জমিনের কিনারাসমূহ উদ্দেশ্য । কেউ বলেছেন 
পাহাড় উদ্দেশ্য, কাঁধ যেমন উচু হয় তেমনি 
পাহাড়ও উঁচু হয়। অতএব, মর্ম হলো: তোমরা 


দিয়েছেন । সেখানে কাজ কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য 
ইত্যাদি করতে থাক । নরম জমিনে চলা সহজ, 
আল্লাহ তা'আলা কওমে সামূদের সাথে এই 
অবদানের কথা উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেছেন, 
₹55))৬৪1৯4$৯ অর্থ: তোমরা জমিনে আল্লাহ 
প্রদত্ত রিযিক খাও । আয়াতের শেষে বলেছেন, 
€১১-:015419৯ এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠে 
থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভা 
করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল 
ফিরে যেতে হবে । 

শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
মানবজাতিকে জীবিকার্জন ও রিযক অন্বেষণে 
তাতে বিচরণ করার নির্দেশে ইসলামে শ্রমের 
গুরুত্ব ও মর্যাদাটা প্রক্ষুটিত হয়েছে । ইসলামী 
সমাজের প্রত্যেক নাগরিককে জীবিকার্জন করতে 
হবে। রিজিক তালাশের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত 
পৃথিবীতে বিচরণ করতে হবে | রিযক উপার্জনের 
বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যম রয়েছে । এর মধ্যে শ্রম 
বিনিময় অন্যতম । শ্রম দানকারীকে শ্রমিক বলা 
হয় । শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার আদায় 
কেন্দ্র করে ১৮৮৬ সালের ১লা মেশিকাগোর 
রাস্তায় সংঘটিত ঘটনা ও পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে 
এ দিবসের উৎপত্তি হয় ৷ ইসলামই প্রকৃত রূপে 
শ্রমিকের মর্ধাদা ও শ্রমের গুরুত্ব দিয়েছে। যা 
নিমের আলোচনা ও উল্লিখিত আয়াত দ্বারা 
প্রমাণিত হয় । 

শ্রম বলতে বোঝায়, কোন দ্রব্যের উৎপাদনে বা 
রাষ্ট্রের সেবায় ব্যক্তির একক বা যৌথ প্রয়াস । শ্রম 
দারিদ্র মোকাবেলার প্রথম হাতিয়ার । সম্পদ 
উপার্জনের প্রধান মাধ্যম । মানুষকে আল্লাহ 
পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেছেন এবং 
পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । 


মধ্যে তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি । 
তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' সূরা আল- 
আরাফ : ১০]। 

বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “কোন মুসলিম যখন 
কৃষিকাজ করে বা বৃক্ষরোপণ করে | অতঃপর তা 
হতে পাখি, মানুষ ও প্রাণী খায়, তার জন্য তা 
সদকা হিসেবে গণ্য হয়" (সহীহ আল-বুখারী]। 

শিল্প ও পেশার ব্যাপারে উৎসাহিত করে তিনি 
বলেছেন, “হস্তকর্মের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্যের 
চেয়ে অন্য কোন পবিত্র খাদ্য নেই* সহীহ আল- 
বুখারী] । 

ক) ইসলাম প্রত্যেক নাগরিককে স্ব-স্ব যোগ্যতা, 
অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে যে কোন কর্মক্ষেত্র 
নির্বাচন করার অবাধ স্বাধীনতা দান করে । রাষ্ট্রের 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে 
কোন নাগরিককে গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। 
অনুরূপ, ইসলামে নিষিদ্ধ এবং ব্যক্তি ও সমাজের 
বস্তগত ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর কর্মছাড়া যে কোন 
কাজে ইসলাম বাধা সৃষ্টি করে না । 

খ) যে রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
ইসলামী ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান বলবৎ আছে, যে 
রাষ্ট্রে প্রত্যেকে নিজের শ্রমের ফসল ভোগ করতে 
পারে এবং নিজের মৌলিক প্রয়োজন ও 
পারিবারিক চাহিদা পূরণ করতে পারে । ইসলামী 
ব্যবস্থায় কোন শ্রমিক নিজের শ্রমের ফল ও ফসল 
থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। শ্রমিক তার ঘাম 
শুকাবার আগে শ্রমের বিনিময় প্রাপ্ত হবে । এটাই 
ইসলামের শিক্ষা । শ্রমের বিনিময় দানে কোন 
ধরনের গড়িমসি করা চলবে না । শ্রমের যথাযথ 
মূল্য না দেয়া একটি জুলুম ৷ জুলুম ইসলামের 
দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ । 

শ্রমের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করে শ্রমিক 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারে । 
ইসলাম তাতে বাধা সৃষ্টি করে না । শ্রমিক তার 
সম্পত্তির মাধ্যমে উপার্জনের নতুন পথ উনুক্ত 
করতে পারে । জীবনের মানোন্নয়ন করতে পারে । 
অক্ষমতা ও বাধধ্যকের সময় উপকৃত হবার ব্যবস্থা 
করতে পারে বা নিজের সন্তান-সন্ততি ও 
ওয়ারিসদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারে । সে সব 
চিন্তা ও মানসিকতার কারণে মানুষ কর্মবিমুখ ও 
শ্রম দানে অনীহা প্রকাশ করে; ইসলাম তার 
যথাযথ মুলোৎপাটন করেছে । 


আর পৃথিবীকে আবাদ ও বসবাসযোগ্য করার 
অন্যতম উপাদান হল শ্রম। পবিত্র কুরআনে 


আসুন! আল্লাহ প্রদত্ত ভূপৃষ্ঠকে হালালভাবে কাজে 
লাগাই এবং সেখানে বৈধ পন্থায় শ্রম বিনিময় 


হযরত সালেহ (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ্‌ 
পাক বলেছেন, “হে আমার জাতি! আল্লাহর 
উপাসানা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন 
উপাস্য নেই । তিনিই জমিন হতে তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদের বসতি দান 
করেছেন ।' [সূরা হুদ : ৬১] 

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। এতে তিনি 
বরকত দান করেছেন । খাদ্য সরবরাহ করেছেন । 
ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে তিনি দান করেছেন প্রাচুর্য । 
আল্লাহর বান্দারা যেন স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দময় 


উচু জায়গায় চল । উচু স্থানে পোহাড়ে) বিচরণ 


জীবনযাপন করতে পারে । আল্লাহ বলেন, “আমি 


করার রাস্তাও আল্লাহ তা'আলা তৈরি করে 


মে*১১ 


তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তার 


করে হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করি । অতঃপর 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর আরোপিত বিধি- 
বিধান মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত হই । আল্লাহ 
আমাদের সকলকে তোমার বিধি-বিধান 
মোতাবেক জীবন-যাপন করার তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 

ডি 

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, সূরা আল-মায়িদা 

. তাফরীরে জালালাইন, সূরা আল-মায়িদা 


. মা'আলিমুল ইরফান ফি দরূসিল কুরআন, খ. ৬, সূরা 
আল-মায়িদা 
লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


[| আত্তার্তহীদ 


৫ 


টি 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রোহ.) 


অনুরূপভাবে তার জন্মের মাস নিয়েও বিভিন্ন মত 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো নবীজি সাল্লাল্লাহু 


পাওয়া যায় ৷ অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে, 
রবিউল আওয়াল মাসেই তিনি ভূমিষ্ট হয়েছেন । 
ইবন আল-জাওযি এ-ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণ 
একমত বলে দাবি করেছেন ।১ 

একইভাবে মাসের কোন দিনে তিনি জন্মলাভ 
করেছেন তা নিয়েও মতভিন্নতা রয়েছে । কারো 
কারো মতে, কোনো দিন-তারিখ নির্ধারিত নয় । 
তবে রবিউল আওয়ালের কোনো এক সোমবারে 


আলায়হি ওয়া সাল্লাম দিনেই জন্মলাভ করেছেন । 
আর মুসনাদে এসেছে: 
০ ০০৪ ১১১৪ 


রিনি 


11৮8৬ ৮৮ ১3105 ০৮০3 


১8316) 2112 65 ৩৩১ (2242 
“ইবন রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রর বর্ণিত 


নবীজি জন্মলাভ করেছেন । পক্ষান্তরে অধিকা 


আছে, তিনি বলেন, সোমবারেই নবীজি জন্মলাভ 


ওলামার মত হলো, তারিখটা সুনির্দিষ্ট, তবে 


করেছেন, সোমবারেই তিনি নুবৃওয়াতপ্রাপ্ত 


কারো মতে ২ রবিউল আওয়াল আর কারো মতে 
৮ রবিউল আওয়াল নবীজি জন্মলাভ করেছেন । 


হয়েছেন, সোমবারেই তিনি মক্কা থেকে মদিনার 
পথে হিজরত করেন, সোমবারেই হাজরে 


শায়খ কুতুব উদ্দিন কাস্তাল্লানি বলেছেন, 
অধিকাংশ মুহাদ্দিসও এ-ধরনের মত পোষণ 
করেন । ইবন আববাস ও জুবায়র ইবন মুতয়িম 
থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে । এ-বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই এই অভিমতটি গ্রহণ 
করেছেন । হামিদি ও তার শায়খ ইবন হাযমও 
এই মতকে সমর্থন করেছেন । 
কুষায়ি উনওয়ানুল মা'আরিফ গ্রন্থে লিখেছেন, 
সকল সিরাত-বিশেষজ্ঞের একমত্য রয়েছে এ- 
মতের ওপর ।২ 
যুহরি মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতয়িম থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, জুবায়র ইবন মুতয়িম বংশসূত্র 
ও আরব-ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি | 
কেউ কেউ বলেন, ১০ রবিউল আওয়াল নবীজি 
ধরাপৃষ্টে আগমণ করেন । আবার কারো মতে, ১২ 
রবিউল আওয়াল | এ-মতটি প্রসিদ্ধ ৷ মন্কাবাসী 
এখনো এই তারিখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লামের জন্মের জায়গাটি পরিদর্শন করে 
থাকেন | 
তিবি বলেন, ১২ রবিউল আওয়ালই নবীজির 
জন _এ-ব্যাপারে সর্বজন স্বীকৃত। তিবির 
সর্বজন স্বীকৃত" এ-বক্তব্যে উপরে আমাদের 
আলোচিত বর্ণনাসমূহের কারণে কিছুটা মতভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয় । 
নবীজির জন্ম-মুহূর্ত নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে । 
তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো নবীজি সোমবারে জন্মলাভ 
করেন । 


ভে ৪৪৮৫- জব ০১৮০ ৪৩ ১৪ 


আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি 
ইরশাদ করেন, “এদিন আমার জন্ম এবং এই 
দিনই আমাকে নুবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করা 
হয়েছে ।” এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন । 


মে*১১ 


আসওয়াদ পুনঃস্থাপন করা হয় ৷" 

অনুরূপভাবে মক্কা-বিজয় ও সুরা আল-মায়িদা 
নাধিল__এসব ঘটনা সোমবারেই সংঘটিত হয় ।? 
একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দিনের 
উষালগ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
জন্মলাভ করেছিলেন । 
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2 2 265 এ) 
“আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল-আস থেকে 
বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মার্রুয যাহরান 
এলাকায় একজন ধর্মগুরু বসবাস করতেন | তিনি 
সিরিয়া অধিবাসী ছিলেন, নাম ছিলো ইসা | তিনি 
প্রায় বলতেন, হে মক্কার অধিবাসীরা! তোমাদের 
মধ্যে সেই ব্যক্তির আগমন আসন্ন সমগ্ধ আরব 
যার আদর্শ অনুসরণ করবে এমনকি অনারব 


নে 
2275 


গর্ 
4213 ৫ 


বিশ্বও তার অনুসারী হবে, এখন তার আগমনের 
সময় । তখনকার দিনে আরবে যেকোনো 
নবজাতকের জনম হলে লোকেরা সেই যাজকের 
কাছে সদ্যপ্রসৃত শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন । 
যেদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের শুভাগমনের উষালগ্ন ঘনিয়ে এলো । 
সেদিন যথারীতি আবদুল মুত্তালিব বের হলেন, 
ইসার কাছে পৌছে তাকে আহ্বান করলেন । ইসা 
তাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং বললেন, 
তোমাকে স্বাগতম! তোমার বংশেই সেই শিশুটির 
জন্ম হয়েছে; সোমবারে যিনি জন্ম করবেন বলে 
আমি ইতঃপূর্ব ঘোষণা করেছিলাম | সোমবারেই 
তিনি নুবৃওয়াতপ্রাপ্ত হবেন এবং সোমবারেই তার 
ইন্তিকাল হবে । আবদুল মুত্তালিব জানালেন, আজ 
রাত দিনের উষ্বালগ্নে আমার ঘরে এক শিশুর জন্ম 
হয়েছে । ইসা জিজ্ঞেস করলেন, নবজাতকের কী 
নাম রেখেছেন? আবদুল মুত্তালিব বললেন, 
মুহাম্মদ । ইসা বললেন, আল্লাহর কসম! এই 
শিশুটির ব্যাপারে আমার আকাজ্ষা ছিলো তিনি 
তোমাদের বংশে জন্ম নেবেন। তিনটি বৈশিষ্ট 
দ্বারা আমি তাকে চিনতে পেরেছি: প্রথমত তার 
জন্মের সিতারা গতকাল উদিত হয়েছে, দ্বিতীয়ত 
আজই তার জন্ম হয়েছে এবং তৃ তৃতীয়ত তার নাম 
রাখা হয়েছে মুহাম্মদ 1” 

আবু জাফর ইবন আবু শায়বা এটি বর্ণনা 
করেছেন । এক দুর্বল-সুত্রে আবু নুআইমও তার 
দালাইল গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন । 

বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম * উদয়ের সময় জন্মলাভ করেন । 
হলো তিনটি ছোট তারকাবিশেষ যাদের কাছাকাচি 
চাদ পরিভ্রমণ করে | সচরাচর নবীদের জন্ম এই 
মুহূর্তটিতেই হয়ে থাকে । সময়টি সৌরমাসের 
2৫ মাস তথা বসন্তকাল ছিলো । আর তখন তার 
কুড়িটি দিন অতিবাহিত হচ্ছিলো ।৯ 

কেউ কেউ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার উদ্ধৃতি 
দিয়ে নবীজির জন্ম রাতে বলেও দাবি করেছেন । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উীদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব 


* ইবন আল-জাওযি, তালকিহ ফুহুম আহল আল- 
আসর ফি উন আত-তারিখ ওয় আস-সিয়ার, পৃ. 
১৪ 

২ কাস্তাল্লানি, আাল-মাওয়াহিব আল-লুদ্রনিয়া বিল- 
মানহ আল-মৃহাম্মাদিরা, খ. ১, পৃ. ৮৪ 

* কাস্তাল্রানি, প্রাশ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ 

* অবশ্য বর্তমান অবস্থা কিছুটা ভিন্ন 

৫ মুসলিম, আ/স-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ৮১৯, হাদিস: 
১৯৭; হাদিসটি কাতাদা থেকে নয়, বর্ণিত হয়েছে আবু 
কাতাদা আল-আনসারি রাধিয়াল্নাহু আনহু থেকে 

» আহমদ ইবন হাম্বল, তাল-মুসনদ, প্রাপ্তক্ত, খ. ৪, 
পৃ. ৩০৪, হাদিস: ২৫০৬ 

 কাস্তান্তানি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৬ 

” ইবন কাসির, আস-সিরা আন-নাবাবিয়, খ. ১, পৃ. 
২২২ 

৯ কাস্তাল্লানি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৭ 


| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


থেকেই ফতোয়া, পবিত্র কুরআন-সুনাহ-এর সাথে 
সরাসরি সাংঘর্ষিক সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বলিত জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি, কওমী মাদরাসা শিক্ষা, 
ইসলামী রাজনৈতিক দল, ৭২-এর সংবিধান 
পুনরুজ্জীবন, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, যুদ্ধাপরাধ, ধর্মকে 
মাদকের সাথে তুলনা, মাদ্রাসা জঙ্গী প্রজনন 
কেন্দ্র, মাদ্রাসা ছাত্ররা সন্ত্রাসী পত্র-পত্রিকায় ও 
রেডিও টেলিভিশনে নেতিবাচক এত 
প্রদান করে দেশে একটি অশান্ত ও 
পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে আসছেন । 
এসব মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য-বিবৃতির বিরুদ্ধে 
এদেশের তৌহিদী জনতা বিভিন্নভাবে তাদের 
উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আসছেন । 
ংলাদেশকে অনৈসলামীকরণের সর্বশেষ প্রয়াস 
হচ্ছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ (খসড়া) । 
মুসলিম বিশ্ব কর্তৃক নিন্দিত জাতিসং র 
প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ 
(020//)”-এর আলোকে প্রণীত জাতীয় নারী 
উন্নয়ন নীতি পবিত্র কোরআন-সুনাহর সাথে 
সরাসরি সাংঘর্ষিক । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিগত 
তত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালে নারী নীতি 
ঘোষণা করলে পবিত্র কোরআন-সুননাহ পরিপন্্ 
তথাকথিত নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে সারাদেশে 
প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিভিন্ন ইসলামী দল, 
ংগঠন ও ব্যক্তিত্বের আন্দোলনের এক পর্যায়ে 
তত্বীবধায়ক সরকার বায়তুল মোকারর্ম 
মসজিদের তদানিত্তন খতীব মরহুম মুফতি 
নুরুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এই 


করার কথা বলা হয়েছে। অথচ বিশ্বের 
উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 
সিডও পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী । ফলে 


তাছাড়া নারী নীতির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী 
শীর্ষক অধ্যায়ে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
দূরীকরণ সনদ, প্রাটফরম ফর গএ্যাকশন 


মুসলিম দেশসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন 


বাস্তবায়নের কথা ও বলা হয়। নারীর 


তস্থা-ওআইসি এবং সৌদি আরব, তুরস্ক, 
মালয়েশিয়া, ইন্সোনেশিয়া+ 
আলজেরিয়া, মিসর, মরক্কো, লিবিয়া, লেবাননসহ 


মানবাধিকার ও সংবিধান সম্পর্কিত ধারা ৫-এ 
বলা হয় “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান 
ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ৷ 


মুসলিম দেশসমূহ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল 


তাছাড়া ১৬.১ ধারায় “গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে 


প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও*্র কোরআন- 


নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা” করার কথা 


সুন্নাহ বিরোধী ধারা অনুমোদনের ক্ষেত্রে আপত্তি 
ও অসম্মতি জানিয়ে আসছে । সদস্য দেশ হিসেবে 


বলা হয়েছে । ১৬.৮-এ নারী-পুরুষের বিদ্যমান 
বৈষম্য নিরসন করা, ১৭,২-এ নারীর প্রতি সকল 


বাংলাদেশ ওআইসির এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে 


তশ্রাতি । 


প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও এর প্রচার ও 
বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সিডও"র 
ইসলাম বিরোধী ৪ টি ধারায় ( ২, ১৩(ক), 
১৬(ক) ও চে) সংরক্ষণসহ এ সনদ 


করা; ১৭.৪-এ বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূল আইন 
বিলোপ করা, ১৭.৫ স্থানীয় বা রাষ্ত্ীয় পযাঁয়ে 
কোন ধর্মের, কোনো অনুশাসনের ভূল ব্যাখ্যার 


করে । সিডও-এর কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধারা 
নিম়র 


পপ: 
ছাড় ঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ সনদ-সিডও”র অধ্যায় ২-এ নারীর সব 
ধরনের বৈষম্যের প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে । 
সিডওতে অনুস্বাক্ষরকারী দেশসমূহ নিজ 
দেশে আইন তৈরি করার ঘোষণা দিয়েছে । 
সংবিধানে সমানাধিকারের ঘোষণা না থাকলে 


ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত 
আইন বিরোধী কোন বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা 
বা কোন উদ্যোগ নেয়া যাবে না; ১৭.৬ 

কোনো আইন প্রণয়ন না করা বা 
বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে 
না দেয়া; ১৮.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার 
বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ 
সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ; ২৩.৫ 
সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে 


সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন 
করতে হবে । নারীর প্রতি সব 
আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বিলোপ করতে হবে; 
সিডও'র ১৩ ধারায় বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব 
বৈষম্য দূর করে সমতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে । এ 


নীতির ইসলাম বিরোধী ধারাসমূহ চিহ্নিত করে 
সুপারিশ পেশের জন্যে ৷ সেই কমিটির সুপারিশের 
প্রেক্ষিতে নারী নীতি স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য 
হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার । 


অধিকারের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সুযোগ- 
সুবিধা, ব্যাংক খণ গ্রহণ ইত্যাদি; 

সিডও*র ১৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, বিয়ে এবং 
পারিবারিক সম্পর্কসহ সব বিষয়ে নারীর প্রতি সব 


মহাজোট সরকার এবার ক্ষমতাসীন হয়ে নারী 
উন্নয়ন নীতি ২০১১ (খসড়া) মন্ত্রী সভায় 


ধরনের বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে 
এবং এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার 


অনুমোদন করায় সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ হতে 


নিশ্চিত করবে; 


প্রতিবাদের ঝড় শুরু হয়। পবিত্র কোরআন-সুননাহ 
বিরোধী নারী উন্নয়ন নীতি বাতিলের দাবিতে 
আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হওয়ার প্রেক্ষাপটে 
সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল লোকজন 


সিডও"র ১৬-গ-তে বিয়ে এবং তালাকের ক্ষেত্রে 
নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও দায়দায়িত্ব পালন 
করার কথা বলা হয়েছে। 

১৬.৮-তে বলা হয়েছে যে, শিশু লালন-পালনের 


বলতে শুরু করেন যে, এই নীতিতে কোরআন 


ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ও 


বিরোধী কোন কিছু নেই । তাঁদের এই বক্তব্য 


দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে । 


সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়ার কথা বলা 
হয়েছে। ২৩.৫ ধারাটি পবিত্র কুরআনের সুরা 
নিসার ১১, ১২, ৩, ও ১৭৬ নং আয়াতের সাথে 
সাংঘর্ষিক । 

সরকার জনগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের 
পরিবর্তে নারী নীতি সম্পর্কে এদেশের তৌহিদী 
অপকৌশল গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে “নারী 
নীতিমালা নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর 
বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান” সম্বলিত একটি 
প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে । এর মাধ্যমে পবিত্র 
কোরআন-সুন্নাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক খসড়া 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
কোনো কথা নেই বলে বক্তব্য দিয়ে জনমনে 
বিভ্রান্তিকর বেড়াজাল সৃষ্টি করে কথিত নীতির 
বিরুদ্ধে ধুমায়িত অসন্তোষ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের 
মাধ্যমে ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্রে 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ২৩.৫ ও ২৫.২ ধারার 


স্ববিরোধী । কেননা খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতির ১৭.২ ধারায় জাতিসংঘের “নারীর প্রতি 


সিডোর আলোকে প্রণীত পবিত্র কোরআন-সূন্নাহর 


উল্লেখ করা হয়েছে৷ কিন্তু জাতিসংঘের নারীর 


সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক খসড়া জাতীয় নারী 


সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও 
(0011৬211001 07 018. 11111130017 
06 /৯| 00115 06 [01501111190017 
/5091175 /0117217-00613/)-এর প্রচার 
ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ 


মে*১১ 


উন্নয়ন নীতির পটভূমিতে ধর্ম সম্পর্কে ৯ 

বক্তব্য দিযে বলা হয়েছে যে, “ 

সমাজ ব্যবস্থায় ধমীয়ি গোঁড়ামী, সামাজিক 
₹স্কার, কুপমন্ড্ুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের 

বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত” । 


প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন সনদ- 
সিডোর ইসলাম বিরোধী ধারা ২, ১৩(ক), 
১৬(ক) ও চে) সম্পর্কে যে আপত্তি উত্থাপন করা 
হচ্ছে সে সম্পর্কে সরকার কিছুই বলছে না। 
তাছাড়া নারী উন্নয়ন নীতির ১৬.১, ১৬.৮, ১৭.২, 
১৭.৪, ১৭.৫, ১৭.৬, ১৮.৪, ২৩.৫ প্রভৃতি 


[| আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধারা সম্পর্কেও সরকার 
নিশ্ুপ। 
এখানে আরো উন্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জামানি, রাশিয়া, সুজারল্যান্ড, 
আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ইসরাইল, লক্সেমবার্গ, 
বুলগেরিয়া, কানাডা, চীন, চিলি, হাঙ্গেরী, ভারত, 
আয়ারল্যান্ড, ইতালী, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, 
মিয়ানমার, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, থাইল্যান্ড, 
ভেনিজুয়েলা, ডেনমার্ক, গ্রিস, লাটভিয়া, নরওয়ে, 
পর্তৃগাল, রুমানিয়া ও সুইডেন প্রভৃতি অমুসলিম 
দেশ সিডওতে অনুস্বাক্ষর করেনি । 
মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘকালের বোধ-বিশ্বাসের 
সাথে অবিচ্ছিননভাবে জড়িত উত্তরাধিকার আইনকে 
অবজ্ঞা করে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস এ দেশকে অনৈসলামীকরণের বর্তমান 
সরকারের সর্বশেষ পদক্ষেপ 
”*ইসলাম” শব্দের সাথে বৈরি আচরণ করা এক 
শ্রেণীর মানুষের দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে 
করার যথেষ্ঠ কারণ আছে। স্বাধীনতা উত্তর 
ংলাদেশে তাদের এই আচরণ প্রকট আকার 
ধারণ করে । যেমন কবি নজরুল ইসলাম কলেজ 
ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মুসলিম” শব্দ 
বাদ দেয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম 
থেকে রাবিব, ঘিদনী ইলমা প্রভৃতি ৩টি ইসলামী 
শব্দ মুছে ফেলে । ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক 
চেতনা সৃষ্টি সম্বলিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও 
মাদ্রাসা শিক্ষাকে ডাউনগ্েড করার পরিকল্পনা করা 
হয় । আধুনিকায়ন ও মূল স্রোতে নিয়ে আসার 
নামে মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে যেভাবে 
মাত্রাতিরিক্ত সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, 
তাতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দারুণভাবে 
ক্ষুন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে । ফলে একদিন 
মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা 
হচ্ছে । শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে ধর্মীয় শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হলে ও প্রাথমিক 
এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পঠিতব্য অভিন্ন ও 
আবিশ্যিক বিষয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী 
নিরধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, 
গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ ্টাডিজ, 
সামাজিক পরিবেশ এবং জা রবর্তনের 
ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্য 
প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরনের 
কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অভিন্ন ও আবিশ্যিক 
বিষয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয় ও মাদ্রাসা 
শিক্ষার কোনো বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি । 
এর আগে ও ক্ষমতাসীন হয়ে বর্তমান সরকার 
ইসলামিয়াতের নম্বর হাস, নতুন মাদ্রাসা 
অনুমোদন বন্ধ, সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষকদের 
শৃণ্যপদ পূরণে অনীহা, আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা 
যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের নামে সিলেবাসে 
মাত্রাতিরিক্ত সাধারণ বিষয়ের অন্তর্ভৃক্তি, প্রতিশ্রুতি 


অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে 


সমাজনীতি,ব্যবসা-বাণিজ্য,আইন-আদালত 


ইসলামী ঈমান-আবিদা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা, 


মুসলিম শৌর্ষবীর্ষের ইতিহাস ও পরিভাষা পরিহার 


ইত্যাদি সব কিছুই একটি সুস্পষ্ট এশীবিধান ও 
মহানবীর (সা.) সবেত্তিম জীবনাদর্শনুযায়ী 


করার প্রবনতা । যেমন আল্লাহর পরিবর্তে 


ফতোয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে । 


সৃষ্টিকতাঁ, বিছমিল্লাহর বদলে মহান সৃষ্টিকতরি 


আমাদের বাংলাদেশিতৃ ও ফতোয়াই আমাদের 


নামে শুরু করিতেছি, আল্লাহ হাফেয-এর পরিবর্তে 


জাতিসত্তার অস্তিত্বের শর্ত । আমাদের স্বাধীনতা- 


খোদা হাফেয, জিন্দাবাদ ধ্বনী পরিত্যাগ করতে 


সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি । ইসলাম ধর্ম ছাড়া 


তারা স্থাচ্ছন্দবোধ করেন । মৃত ব্যক্তির রূহের 


জাতিসত্তার সবল ও সফল অস্তিত্ব নিমা্ণ সম্ভব 


মাগফিরাতের জন্যে দোয়া-মোনাজাতের পরিবর্তে 


নয় । আর ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় 


মল প্রদীপ জ্বালিয়ে আত্মার শান্তি কামনা, পবিত্র 


ফতোয়ার মাধ্যমে । আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় 


কোরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে রবীন্দ্র সঙ্গীত 


ভূখন্ডভিত্তিক ংলাদেশী চেতনা এবং 


দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করার নজির ও লক্ষ্য করা 


জীবনভিত্তিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙীর  ৯০ভাগ 


যাচ্ছে । সরকারী প্রচার মাধ্যমে ইসলামী পরিভাষা 


মানবমন্ডলীর অস্তিত্বের ভিত্তি-শর্ত তৈরি করেছে 


পরিত্যাগ, ইসলামী প্রতিষ্ঠানে ও ছবি টানানোর 


ফতোয়া । হযরত শাহ আবদুল আজিজের (েহ.) 


নির্দেশ দেয়া হয় । তাছাড়া এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 


ফতোয়াই একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


মুসলিম জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, নিয়ম, রীতি- 


মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনে সাহস যুগিয়েছিল | 


রেওয়াজ উৎখাত _ করে দেশের মুসলিম 


তাই ফতোয়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই 


জনসমাজকে বৈশিষ্ট্যহীন করার লক্ষ্যে 
অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে । যেমন খতু ও 


অনড় অবস্থানের কারণেই ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী 
বিবেচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঙ্গি, 


নববর্ষবরণ বা অন্য যেকোন উৎসব উদ্যাপনে 
ংলাদেশের মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য 


সাম্প্রদায়িক, বর্বর, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অভিযোগ 
এনে ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীকে শেষ করে 


লোপ করে মঙ্গল প্রদীপ, ধূপ চন্দন, মিছিলাদিতে 
ঢোলের ব্যবহার, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাতি, ঘোড়া, 
কচ্ছপের প্রতীক ও বিভিন্ন ধরণের মুখোশ 
সম্বলিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় হাতে-মুখে, গালে 
আল্পনা এঁকে, লালপাড়ের সাদা শাড়ি, খোপায় 


দেয়ার লক্ষ্যে সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের উদ্তব 
হয়েছে । হযরত শাহ আবদুল আজিজের (রাহ.) 
ফতোয়াই উপমহাদেশে পৃথক জাতিসত্তা নির্মাণে 
ধর্মকে ভিত্তি শর্ত হিসেবে আকড়ে ধরতে ভূমিকা 
রেখেছে । বিভিন্ন সময়ে উলামায়ে কেরামের 


হলুদ গাঁদা ফুলের মালা, হাতে শাখা চুরি পরা 
তরু তা এবং গরীয় চটি 


ফতোয়াই আজকের বাংলাদেশের উদ্ভবের 
ভিত্তিমূলে কাজ করেছে । কাজ করেছে এদেশের 


জুতা, বঙ্কিম চন্দ্রের কৌচা, শরৎচন্দ্রের চাদর 


মুসলমানদের এক বিশেষ মানসিক জাগরণের 


কাঁধে ফেলে তরুণদের প্রাণময় উচ্ছাস, মুসলিম 
মহিলাদের সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় পুঁতির ও 
গজোমালা, হাতে শাখা ধারণ প্রভৃতি বিজাতীয় 


ক্ষেত্রে, যা আজকের বাংলাদেশের বাস্তবভিত্তি 
ইসেবে দাঁড়িয়েছে । ফতোয়াকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র 
হিসেবে শুধু বাংলাদেশ নয় বরং মুসলিম বিশ্বের 


সংস্কৃতিরই অনুশীলনের লক্ষ্য করা যায় । অথচ 


অস্তিত্বকে যারা ব্যাখ্যা করতে চান, তারা হচ্ছেন 


নববর্ষ বা যে কোন উৎসব উদযাপনে আমাদের 


নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুবর্তা হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


এতিহাসিক অজ্ঞতারই পরিপোষক মাত্র । 
পরা পরিধান করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না 


সাম্প্রতিক সময়ে অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার 


বলে বলা হচ্ছে। বোরকা সম্পর্কে নেতিবাচক 


নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে । তা হচ্ছে ইসলামী 
রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করার 


অবস্থানের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা 
প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে । দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 


প্রয়াস | সর্থবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা 


জনগণের ধমীয় অনুভূতিতে মারাত্মক আঘাত 


পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি 


হানা হয়েছে পদাকে এচ্ছিককরণের মাধ্যমে । 


নিষিদ্ধ করার প্রয়াস লক্ষণীয় । অথচ বিশ্বের 


কেননা ইসলামী বিধান অনুযায়ী 


সর্ববৃহৎ গণতাপ্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে 


যুসলিম 
মহিলাদের বোরকা পরিধান অপরিহার্য ৷ জাতীয় 


ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ছাড়াও 
ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান । 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশে ইসলাম রাষ্ট্র 
ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত । তাছাড়া ইউরোপ ও 
আমেরিকাসহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন অমুসলিম 
দেশে ও এ ধরনের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল 
রয়েছে । ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই খিষ্টধর্ম 
রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত । ইহুদি ধর্মই ইসরাইলের 
চালিকা শক্তি। র একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র 
নেপাল । 

তাছাড়া ফতোয়া নিষিদ্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। 


অনুযায়ী ইবতেদায়ী ও দাখিল কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি 


অথচ ফতোয়া হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় 


না দেয়া, যোগ্যতা অর্জন সত্তেও মাদ্রাসা ছাত্রদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না করা, মাদ্রাসায় সহশিক্ষা 
প্রবর্তন, বিধর্মী শিক্ষক নিয়োগ এবং শতকরা 
৩০ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের নির্দেশ 
আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির দিকে 
ঠেলে দেয়ারই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র | এভাবেই 
১৯৫৭সনে তাদের শাসনামলেই নিউস্কীম মাত্রাসা 
শিক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। 


মে*১১ 


জিজ্ঞাসার উত্তর | ফতোয়া না থাকলে ইসলামের 
প্রভাব থেকে জনগণ বিচ্ছিনন হয়ে পড়বে ৷ তবে 
ফতোয়ার নির্দেশনা কার্যকর বা বাস্তবায়নের 
অধিকারী একমাত্র রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা বা ব্যক্তি । ইসলাম ধর্মানুসারী 
মুসলমানদের বিশ্বাস, আমল-আখলাক, আচার- 
ব্যবহার, জীবনধারণ, জীবন-মনন, শাসন পদ্ধতি, 
আনন্দ-উৎসব, জন্ু-মৃত্যু, রাজনীতি, অর্থনীতি, 


এতিহ্য চেতনায় বোরকার প্রভাব দিন 
মহিলাদের ওপর অপরিসীম | মুসলিম নারীদের 
পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্যের অন্যতম ভিত্তি হল 
ইসলামী পোশাক বোরকা । বোরকা মুসলিম 
পরিচিতির অন্যতম উৎস বিধায় এ ভিত্তিকে 
চুরমার করার জন্যে সর্বাতক চেষ্টা চালানো 
হচ্ছে । বোরকার সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে মুসলিম 
মহিলাদেরকে সরিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যের মহিলাদের 
সাথে অর্ধনগ্ন পোশাক সাম্য প্রতিষ্ঠার চক্রান্তের 
অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে । বোরকা 
পরিধানকে এচ্ছিক করা ইসলামী প্রথা-পদ্ধতির 
পরিপন্থী । এতে ইসলামী আচার-আচরণ ও 
পোশাক-পরিচ্ছদ বিরোধী মনোভাবেরই নগ্ন 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত অনুসরন 
ও আন্তজাতিক অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে 
সামঞ্জস্য রেখে মুসলমানদের চিরায়ত _ ধমীয়ি 
মূল্যবোধ পরিপন্থী যে কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 
আমাদের সেচ্চার হতে হবে । 


লেখক: মহাসচিব, ইসলামী এক্যজোট 
ই-মেইল: 2/9071///501772757/77/6)07/775//. 0০917 
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জাতীয় নারী উনুয়ন নীতিমালা ২০১১-এ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কতিপয় ধারা 


করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে 


আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ 


জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে কোরআন 


নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর ২৩.৫ নং 


সুন্নাহ পরিপন্থী অনেকগুলো ধারা থাকা সত্তেও 


ধারায় আছে “সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও 


এতে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কিছু নেই বলে 
লিফলেট বিতরণ করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । 


এটি কার্ধকর করার জন্য কোন আইন করা হবে 
না। নতুন নীতিতে উত্তরাধিকারসহ উপার্জন ও 


ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব 
দেয়া” ৷ যেহেতু উক্ত ধারায় “সম্পদ"' শব্দটি 


যখন কোরআন সুন্নাহের জ্ঞানের অধিকারী দেশের 


উত্তরাধিকার সম্পদকেও অন্তর্ভূক্ত করে তাই উক্ত 


সকল ওলামায়ে কেরাম বলছেন যে, নারী নীতিতে 
কোরআন-সুনাহ বিরোধী অনেক গুলো ধারা 


বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে 
নারীকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার দেওয়া হয়েছে । 
এর মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 


ধারায় বুঝা যায় যে, উত্তরাধিকার সম্পদে নারীকে 
সমান অংশীদারিত্ব দিতে হবে। তাইতো 


আছে, আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলছেন 
যে, সরকার কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন 
আইন করবে না, তাই সরকারের উচিৎ ছিল, বিজ্ঞ 
মুফতীয়ানে কেরামের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে 
তাদেরকে বলা-আপনারা নারী নীতির কোরআন- 
সুন্নাহ পরিপন্থী ধারাগুলো চিহিত করে সংশোধন 
করে দিন । এতে সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে 
যেতো এবং তা সরকার ও জনগণ উভয়ের জন্য 
কল্যাণকর হতো, আর হরতাল ডাকারও প্রশ্ন 
আসতো না। কিন্তু তা না করে নারী নীতিতে 
কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কিছু নেই বলে 
লিফলেট প্রচার করে চ্যালেঞ্জ করা নিজেদেরকে 
কোরআন সুন্নাহর জ্ঞানে পারর্দশী ও ওলামায়ে 
কেরামকে বোকা বলে দাবী করার নামান্তর | 
বিগত তত্বীবধায়ক সরকারের আমলে নারী উন্নয়ন 
নীতিমালা ২০০৮ প্রণীত হয়েছিল । তাতে 
কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বিভিন্ন ধারা থাকায় 
রাজপথে নেমেছিল তৌহীদি জনতা । তত্ত্বীবধায়ক 
সরকার বাধ্য হয়ে উক্ত নারী নীতিমালা স্থগিত 
ঘোষণা করেন । সাথে সাথে আমি অধম সহ ২২ 
জন শীর্ষস্থানীয় মুফতিয়ানে কেরামকে দায়িত্ব 
দিয়েছিলেন কোরআন সুন্নাহ বিরোধী ধারাগুলো 
চিহ্নিত করে সংশোধন করার জন্য । আমরা 
সংশোধন করে তত্ত্বীবধায়ক সরকারের নিকট 

ধত নারী নীতিমালা হস্তান্তর করেছিলাম । 
এখন বর্তমান সরকার সংশোধনীপন্থা গ্রহণ না 
করে ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিয়ে 
কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী নারী নীতিমালা 
অনুমোদন করলেনকেন? 


মে*১১ 


মন্ত্রীসভায় নারী নীতি ২০১১ অনুমোদনের পরের 
দিন ৮ মার্চ দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে 
বিশেষ করে কালের কণ্ঠ পত্রিকার শিরোণাম ছিল 
“সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার” | উক্ত 
উন্নয়ন ২০১১ গতকাল সোমবার মন্ত্রীসভা বৈঠকে 
অনুমোদন করা হয়েছে। নতুন নীতিতে 
উত্তরাধিকার সম্পদের উপর সমান অধিকার 
দেওয়া হয়েছে নারীকে । এর ফলে নারী 
উত্তরাধিকারসহ নানাভাবে অর্জিত সম্পদে সমান 
সুযোগ পাবেন। কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে 
শিগগিরই এ নীতি কার্যকর করা হবে বলে জানা 
গেছে” । 

এ পত্রিকায় আরো বলা হয়েছে, মহিলা ও শিশু 
বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী 
গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, জাতীয় নারী 
উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা | 


//7২২২২ 
ডট 
উর 


৮/1)৮৮৬ 


সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে (দৈনিক কালের 
কণ্ঠ, প্রথম পৃষ্ঠা : ০৮/০৩/২০১১) | 
সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এত স্পষ্ট বক্তব্য 
আসার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আন্দোলনের 
কারণে এখন সরকার লিফলেটে প্রচার কও 
বলছেন যে, নারী নীতির ২৩.৫ ধারায় “সম্পদ' 
বলতে উত্তরাধিকার সম্পদ বুঝানো হয়নি, এটা 
বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া কিছুই নয়। এতে করে 
হয়েছেন এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে ক্ষোভ 
আরো বৃদ্ধি পেয়েছে । উত্তরাধিকার সম্পদে নারী 
পুরুষের সমানাধিকারের বিধান সম্পূর্ণ কোরআন 
সুন্নাহ বিরোধী । 
উক্ত নারী নীতির ১৭.২ নং ধারায় আছে- “নারীর 
প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ 
(027১৬) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।” 
উক্ত সিডো (নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত 
আন্তর্জাতিক চুক্তি) এর ১৬ নং অনুচ্ছেদের বিবাহ 
ও পারিবারিক আইন এর ৩ নং ধারায় আছে, 
“দাম্পত্য জীবনে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে 
সমান অধিকার |” উক্ত ধারাটিও কোরআন 
সুন্নাহর সরাসরি বিরোধী । কারণ, ইসলাম 
একমাত্র পুরুষকেই তালাক দেয়ার অধিকার 
দিয়েছে, নারীকে নয় ৷ তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে 
তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করে তাহলে স্বামীর 
দেয়া ক্ষমতাবলে স্ত্রীও তালাক দিতে পারবে 
নিজস্ব ক্ষমতায় নয় | তাই “সিডো” সনদের উক্ত 
ধারাসহ যেসব ধারা অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র মেনে 
নেয়নি সেসব ধারা বাংলাদেশের মত মুসলিম 
রাষ্ট্রে কখনও প্রযোজ্য হতে পারে না। 

বাকি ০১১৫ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফায়সালা 


৯ এ রে 


ডেসটিনি-এমএল এম 
ব্যবসা : শরীয়তের 


আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ 


বরাবর 
মুফতীয়ানে কেরাম সাহেবান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


বিষয়: ৬.]..৬ বিষয়ক কিছু প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে 


জনাব, 
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, সাম্প্রাতিককালে 
অর্থনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুন নতুন পদ্ধতিতে ব্যবসার নামে 
বিভিন্ন কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । এর মধ্যে এরা পদ্ধতিতে 
পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত 
হয়েছে । জনৈক আমেরিকান ১৯৪০ সালে এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । পত্র- 
পত্রিকার জরিপ মতে, বর্তমানে ১২৫টির বেশি দেশে প্রায় ১২ হাজার ৫ শত 
এমএলএম কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে প্রায় এ 
পদ্ধতির ৪০টি কোম্পানি রয়েছে । এর মধ্যে ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, 
সেপ প্রো.) লিমিটেড, আল-ফালাহ কমিউনিকেশন, ড্রিম বাংলা, নিউওয়ে 
ংলাদেশ, বিজনেস ডটকম শ্যাকলী, আামওয়ে কর্পোরেশন ও মেরিকে 
কসমেটিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এমএলএম কোম্পানিগুলো বহুবিধ 
সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । এসব 


কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম মোটামুটি নিম্নরূপ: 

১. এমএলএম পদ্ধতির কোম্পানিগ্তলো পণ্য বিক্রয় বা সার্ভিস প্রদানের 
মাধ্যমে পরিবেশক নিয়োগ করে থাকে । 

মে*১১ 


২. কেউ এ কোম্পানিগুলোর ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হতে চাইলে তাকে 
তাদের নির্ধারিত মূল্যে তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে হয় । 

৩. নির্ধারিত মূল্যে কোন লোক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা খরিদ করলেই 
সে কোম্পানির পরিবেশক হওয়ার অধিকার অর্জন করে ৷ এজন্য এদের 
কর্মীর পরিচয় বা উপাধি হলো ক্রেতা-পরিবেশক । 

৪. পরিবেশক হওয়ার পর সে যদি দু'ব্যক্তিকে কোম্পানির কানুন মেনে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে সে এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে কমিশন 
পেয়ে থাকে ৷ এরপর ওই দু"ব্যক্তি যদি প্রত্যকে দু'জন করে চার ব্যক্তিকে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে ওই দু'ব্যক্তিও কমিশন পাবে এবং 
প্রথমোক্ত ব্যক্তিও কমিশনের নামে টাকা পাবে । এভাবে ডান ও বাম 
উভয় দিকের নেট যতই বৃদ্ধি পাবে ততই উপরের লোকদের কমিশন 
বাড়তে থাকবে । 

এমএলএম পদ্ধতির প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নিয়ম হল, ডান ও বাম 

উভয় পাশের নেট না চললে কোন ব্যক্তি এ স্তরের কমিশন পায় না । অর্থাৎ 

কেউ যদি কেবল একজন ক্রেতা-পরিবেশক যুক্ত করতে না পারে তাহলে 
সেও কমিশন পাবে না এবং তার উপরের স্তরের ব্যক্তিগণও কমিশনের 
যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

কোম্পানিগুলোর দাবি হল, তারা সুদমুক্ত বৈধ পন্থায় শরীয়তসম্মত ব্যবসা 

করে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে । শরীয়তসম্মত 

ব্যবসা ও বহুবিধ আর্থিক সুবিধার কথা শুনে লোকজন ব্যাপকহারে ৬ 

পদ্ধতির ব্যবসায় শরীক হচ্ছে । এমএলএমের উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতির 

পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে । অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর 
বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন । তাই উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতি সম্পর্কে জনমনে 
সন্দেহের দানা বেঁধে উঠেছে । 

এএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে আমি 

মুফতীয়ানে কেরামের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই: 

১. [৬ পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রচলিত কোম্পানিগুলোর পরিবেশক হওয়া 

শরীয়তসম্মত কিনা? কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই । 

২. গান পদ্ধতিতে সাফকাতাইনে ফী সাফকাতিন (3.০ 3০)-এর 


অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি নিরসনের জন্য 

দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | অন্যটি 

ডিসন্রিবিউশনশিপের আবেদন ফরম | এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 

কিনা? 

৩. কেউ কেউ এমএলএম-এর দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে 

বিভিন্নভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে | যেমন_ কেউ উক্ত কমিশনকে 
পণ্যের সাথে দেয়া উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে 
যুক্তি খাড়া করেছে । কেউ আবার বইয়ের প্রচারস্বত্ব ও পেনশনের নজির 
পেশ করে । তাদের উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 

৪. ৬.৬ সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগুলোর পণ্যের দাম প্রচলিত 
বাজার হতে অনেক বেশি। এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
অংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


নিবেদক 
ইফতেখার হোছাইন 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


প্রশ্ন: ১ 
1৬] 1৬ পদ্ধিততে প্রচলিত কোম্পানিগুলোর পরিবেশক হওয়া শরীয়ত সম্মত 
কিনা? কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই । 


১৯৪০ সালে জনৈক আমেরিকান কর্তৃক আবিস্কৃত নতুন ধরনের এমএলএম 
নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি ও তার কারবার গভীরভাবে পর্যলোচনা 
করলে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ইসলামী 
শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 

€ক) প্রচলিত এমএলএম কোম্পানির ডিসন্রিবিউটর (পরিবেশক) ও সদস্য 
হওয়ার 08 2857527 কোনো জিনিস বা 
পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা ৷ তাদের সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় 


7 আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
করা ব্যতীত ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ এখানে 


প্রায় ১২ হাজার ৫শরও বেশি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুচারুরূপে কার্যক্রম 


নেই । তাদের এ মূলনীতি পরিষ্কারভাবে ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী ৷ কারণ 


তাদের এ পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের সঙ্গে অন্য একটি বিনিয়োগের শর্ত 


আরোপ করা হয়েছে । কোম্পানির পরিবেশক হওয়া ইসলামী শরীয়া মতে 


চালিয়ে যাচ্ছে । এসব কোম্পানির অধীনে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রায় 
৩০ কোটিরও বেশি মানুষ ডিসট্রিবিউটর হিসেবে নানাভাবে কাজ করে 
যাচ্ছে । সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে পরিবেশক হওয়ার জন্য পণ্য ক্রয় করার শর্ত 


20314 তথা ইজারা পদ্ধতির বিনিয়োগের আওতায় পড়ে । আর তাদের 
কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় করা হলো 6:14 তথা ক্রয়-বিক্রয়ের 
বিনিয়োগ | কোম্পানির এ মুলনীতিতে “পরিবেশক বা ডিসন্টরিবিউটর হওয়ার 
জন্য যা 2531355-এর আওতায় পড়ে এর সাথে “তাদের কাছ থেকে নিদিষ্ট 
মূল্যে পণ্য ক্রয় করাকে' তথা ০24-কে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। 
অথচ হাদীস শরীফে একটি কারবারে আরেকটি কারবারের সাথে জুড়ে 
দেওয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । 
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রি ৫ 


১0545 এক 


(খ) কেউ কেউ বলে, একটি বিনিয়োগে আরেকটি বিনিয়োগ শর্ত যদি 
উরুফে (১৪) পরিণত হয়, তখন আরোপিত শর্তের কারণে বিনিয়োগ 


উরুফে পরিণত হয়েছে । আর কোনো বিনিয়োগে আরোপিত শর্ত উরুফে 
পরিণত হলে বিনিয়োগ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার জন্য কোনো অন্তরায় থাকে 
না । যার ভূরি ভূরি প্রমাণ ফিকাহ-ফতোয়ার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, তাদের উপরোক্ত যুক্তি ও দাবি মারাত্বক ভুল ও প্রতারণা বৈ 
কিছু নয়। বরং এ ধরণের দাবি ও যুক্তি খাড়া করা উরুফ সম্পর্কে তাদের 
জ্ঞান না থাকার প্রমাণ বহন করে । কারণ ১: বলতে ১ 14৫-কে 
বোঝায় অর্থাৎ প্রায় সব জায়গায় যার ব্যবহার ও ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । 
যথা- বর্তমানে ফিজ, এনার্জি ভান্ব ও ঘড়ি ইত্যাদির মতো বহু জিনিস-পত্র 
ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির (ড/৪1781) শর্ত দেয়া হয় ৷ এভাবে অনেক 
পণ্য ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির শর্ত আরোপ প্রায় সব জায়গায় প্রচলিত 
রয়েছে । সুতরাং এ ধরনের শর্ত ০ ও প্রথা হিসেবে গণ্য হতে পারে । যার 
নজির মিলে আগেকার যুগে । প্রাচীন কালে গরু, উঠ, ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয়ের 
সময় পায়ের নিচে খুরের সাথে লোহার পাতি লাগানোর শর্ত করা হতো । 
প্রায় সব জায়গায় উক্ত শর্ত আরোপের প্রথা প্রচলিতও ছিল । কিন্তু 
এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশক হওয়ার 
জন্য তাদের সরবরাহকৃত পণ্য ক্রয় করার শর্ত উক্ত কোম্পানি ব্যতীত অন্য 
কোথাও তার প্রচলন নেই । অতএব উক্ত শর্ত কখনো :£ হিসেবে গণ্য 


হতে পারে না। 
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ভুত 2585140 ঠ৯ি স্5ণা 
(গ) মোটা অঙ্কের কমিশন লাভের আশায় লোকজন নির্ধারিত মূল্যে পণ্য 
খরিদের মাধ্যমে এমএলএম পদ্ধতির পরিবেশক হয়ে থাকে । তবে মোটা 
অঙ্কের কমিশন লাভের বিষয়টি এখানে অনিশ্চিত | কারণ উক্ত বিনিয়োগ 
পদ্ধতিতে প্রথম পরিবেশক ডানে-বামে দু'জন ক্রেতা-পরিবেশক বানাতে না 
পারলে কমিশন পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। এমনকি কেবল একজন 
পরিবেশক বানালেও সে কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় | ডানে-বামে 
ক্রেতা-পরিবেশক কোম্পানির নির্দিষ্ট পয়েন্টে পণ্য খরিদ করতে অপারগ 
হলে তখনও প্রথম পরিবেশকের কমিশনের টাকা খোয়া যায় । তাই উক্ত 
পদ্ধতিতে কমিশন লাভ একটি অনিশ্চিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে । যা 
ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে গরর ও কিমার (36389354) তথা জুয়ার অন্তর্ভূক্ত । 
সুতরাং এমএলএম নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হরাম ও না- 
জায়েয । এ ধরনের শরীয়ত পরিপন্থী ও না-জায়েয আধুনিক বিনিয়োগ 
পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষত আলেম-সামাজের 
দীনি দায়িত্ব ও একান্ত কর্তব্য । তাদের চমৎকার বক্তব্য ও অফিসের 
জীকজমক ও আড়ম্বরতা দেখে কেউ তাদের পরিবেশক হয়ে থাকলে এ 
পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য ও দীনি দায়িত্ব । এ পদ্ধতি তো মুসলিম 


:১27-0103৮ 


বাতিল হয় না। তাই এমএলএম পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের জন্য শর্ত 


জনসাধারণের কাছ থেকে লাখো-কোটি টাকা শোষণ করে বিদেশে পাচার 


আরোপ করার দরুন কোম্পানির বিনিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ হতে পারে না। 
কারণ সেই ১৯৪০ সাল থেকে শুভযাত্রার মধ্যদিয়ে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি 
কাল অতিক্রম করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সারা বিশ্বে ১২৫টির বেশি দেশে 


মে*১১ 


করার একটি আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি | এ পদ্ধতি দেশ ও জাতির জন্য 
এবং দেশীয় প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় ধরণের হুমকি ও চরম 
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প্রশ্ন :২ 
এ পদ্ধতিতে সাফ্কাতাইন ফী সাফ্কাতিন (৫০৩৬০)-এর 
অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি থেকে উত্তরণের 


মে*১১ 


জন্য দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | 
অন্যটি ডিসন্টিবিউশিপের আবেদন ফরম | এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 
কিনা? 


উত্তর ঃ 

এটি তাদের সাজানো নাটকীয় ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। বাস্তবতার সাথে এ 
ব্যবস্থাপনার কোনো মিল নেই । কারণ তাদের নীতিমালাতে উন্নেখ আছে 
যে, এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য 
ক্রয় করা ব্যতীত পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । সুতরাং তাদের 
সাজানো ও লোকদেখানো অবাস্তর ব্যবস্থাপনা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় । 
বরং এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি হাদীসে নিষিদ্ধ +4| তথা প্রচলিত গরু- 


ছাগলের দালালী প্রথার অন্তর্ভূক্ত | 
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টি প 


প্রশ্ন: ৩ 

কেউ কেউ এমএলএমের দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে বিভিন্নভাবে 
যুক্তি প্রদর্শন করেছে । যেমন_ কেউ উক্ত কমিশনকে পণ্যের সাথে দেয়া 
উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছে । কেউ 
আবার বইয়ের প্রচার স্বত্ব এবং পেনশনের নজির পেশ করে । তাদের 
উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 


উত্তর 

একথা এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এমএলএমের বিনিয়োগ পদ্ধতির 
ভিত্তি নাজায়েয ও অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত । শরীয়ার উসুল মতে, অবৈধ 
পন্থায় স্থাপিত ভিত্তির উপর আদান-প্রদান, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ইত্যাদির মাধ্যমে পাওয়া লাভ-মুনাফা ও কমিশন সবই নাজায়েয ও হারাম । 
এমএলএম পদ্ধতির মুল ভিত্তি তথা নির্ধারিত মুল্যে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে 
পরিবেশক হওয়া অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত ৷ সুতরাং অবৈধ পন্থায় পরিবেশক 
হয়ে ডাউন লেভেলের মাধ্যমে কোম্পানির পক্ষ থেকে পাওয়া কমিশন ও 
বোনাস সবই হারাম ও নাজায়েয । তাই উক্ত কমিশনকে পেনশন ও 
বিনিয়োগের উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে উপস্থাপিত 
যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । 


46655910660 896 তা পি ০ উিগওগঞ্জেখা উড 
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8 
৬ সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগুলোর পণ্যের দাম প্রচলিত বাজার 
হতে অনেক বেশি । সুতরাং এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
ংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


উত্তর ঃ 
এমএলএম পদ্ধতির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ বাজারের চেয়ে বেশি 
মুল্যে ও চড়া দামে পণ্য বিক্রি করে থাকে । তা সত্বেও পরিবেশকরা তাদের 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


কাছ থেকে চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে মোটা অঙ্গের কমিশন লাভের আশায় । 
তাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মিটানো উদ্দেশ্য হয়ে 


গাছের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ | ডেসটিনি ট্রি প্র্যান্টেশন প্রকল্পের অধীনে 
সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ নামে দুটি প্যাকেজ 


থাকে না । কোম্পানির আইনগত কারণে বাধ্য হয়েই তারা পণ্য ক্রয় করে 


ছাড়া হয়েছে । সুপার প্যাকেজ হলো, কেউ ১২ বছর মেয়াদে ১০,০০০/- 


থাকে । পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের কমিশন লাভ করাই তাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । এর একটি প্রমাণ মিলে কিছু কোম্পানির কর্মপদ্ধতি 
থেকে । তাদের ভাষ্য মতে, কতেক কোম্পানি পরিবেশকের কাছ থেকে কিছু 


টাকা ডেসটিনির বাণিজ্যিক বনায়নে বিনিয়োগ করলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে 
তাকে ১ বছর বয়সী ৩০টি গাছ দেওয়া হয় । সুপার সিলভার প্যাকেজের 
প্রতিটি গাছে আলাদা নাম্বার দেয়া হয়, যা সাধারণত বিনিয়োগকারীর বৃক্ষ- 


টাকা 9০7৮1০০ 0)872০-এর নামে কর্তন করে বিক্রিত পণ্য ফেরত নিয়ে 


মালিকানা সনদ-পত্রে উল্লেখ থাকে । তাছাড়া প্রজেক্টভিত্তিক প্রতিটি গাছের 


নেয় । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এমএলএম কোম্পানি পণ্য নিজ হাতে ফেরত নিয়ে 
পরিবেশকের টাকা দিয়েই পরিবেশকদেরকে টাকা দিচ্ছে 0305 8801) । 
সুতরাং একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশকরা তাদের কাছ থেকে 
প্রয়োজনের তাগিদে নির্ধারিত মুল্যে পণ্য খরিদ করে না। বরং তাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে হলেও খরিদকৃত 
মুল্যের চেয়ে অধিক কমিশন লাভ করা | যা অনেকটা কম টাকা দিয়ে বেশি 
টাকার মুনাফা লাভের মতো হয়ে যায়। কারণ কোম্পানিকে চড়া দাম 
পরিশোধ কেবল সেই পণ্যের জন্য নয় বরং এর পিছনে তার আসল উদ্দেশ্য 
ছিলো তার কমিশন বা বোনাসগুলো পাওয়া ৷ আর স্বভাবতই তা (পণ্য ও 
কমিশন) লোকটির দেয়া টাকার চেয়ে বেশি । যা পরিষ্কারভাবে সুদের সন্দেহ 
সৃষ্টি করে । কোম্পানির নীতিমালা থেকে জানা যায় যে, তাদের সরবরাহকৃত 
পণ্য ও মুল্যের পাশাপাশি আরেকটি সংখ্যার উল্লেখ থাকে যার নাম দেয়া 
হয়েছে পয়েন্ট অর্থাৎ একজন ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে পণ্য 
পাওয়ার পাশাপাশি একটি পয়েন্টও পাবে । যা পরবতীতে তাকে কমিশন 
পেতে সহায়তা করবে এবং তার ওপর লেভেলের পরিবেশকদেরকে নির্ধারিত 
কমিশন প্রদান করবে ৷ এখন যদি কেউ নেট চালু রাখার কারণে কমিশন 
পায়, তাহলে তার অর্থ হবে সে নির্ধারিত মুল্যে পণ্যের সাথে পাওয়া 
পয়েন্টের কারণে কমিশন পাচ্ছে। যা স্পষ্ট সুদ সদৃশ্য । নেট চালু না 
রাখলেও সুদের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে । কারণ তার টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য 
দু'টি | যথা_ ১. পণ্যক্রয় ও ২. পরিবেশক হয়ে কমিশন লাভ করা | কমিশন 
না পাওয়া অর্থ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া ৷ ফলে কিছু টাকা বিনিয়োগের 
অতিরিক্ত থেকেই যাচ্ছে, যা সুদের সন্দেহ সৃষ্টি করে । এভাবে লেনদেন করা 
যদিও প্রত্যক্ষভাবে রিবা ও সুদের অন্তর্ভূক্ত নয় । কিন্তু পরোক্ষভাবে সুদ ও 
রিবার মত । যাকে শরীয়তের পরিভায়ায় 4 £8-5১ বলা হয় । নবী করীম 


জন্য ক্ষতিপূরণ-বীমা করা থাকে । মেয়াদ শেষে ১২% লভ্যাংশ কোম্পানি 
রেখে বিনিয়োগকৃত মূলধনসহ বাকি ৮৮% লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীকে 
এককালীন দেয়া হয় । চুক্তিমতে ১২ বছর পর মূলধন ১০,০০০/- টাকা দেয়া 
হয় এবং লভ্যাংশ দেয়া হয় আনুমানিক ৫০,০০০/- টাকা । মেয়াদ শেষে 
তার মোট আনুমানিক প্রাপ্য হলো, ৬০,০০০/- টাকা । 

অনুরূপভাবে কেউ পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজে ১২ বছর মেয়াদে ৮,০০০/- 
টাকা বিনিয়োগ করলে মেয়াদ শেষে চুক্তিমতে মুূলধনসহ আনুমানিক 
৫০,০০০/- টাকা লাভ দেয়া হয় । 

উভয় প্যাকেজের পয়েন্ট ভ্যালু (১৬) ৫০০/- টাকা । যা তাকে ডিস্ট্রিবিউটর 
হিসেবে কমিশন পেতে সহায়তা করবে । উভয় দিকের নেট না চললেও 
ক্রেতা পরিবেশক বিনিয়োগকারী চুক্তিমতে মূলধন ও লভ্যাংশ পাবে । তবে 
এই প্যাকেজটি কেবল নতুন ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রথমবার জয়েনিংয়ের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য ৷ ডেসটিনির উক্ত চুক্তিপত্রকে সামনে রেখে আমি দু'টি প্রশ্ন রাখতে 
চাই। 


এক. ডেসটিনির উক্ত প্যাকেজ দুটিতে টাকা বিনিয়োগ করে 
কোমপীনির দয়া সির সুরিধা ভোগ করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর রি 

প্রশ্নোল্লিখিত ডেসটিনির ট্রি প্যাকেজ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার 

পর সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ বেচা-কেনার মধ্যে 

ইসলামি শরীয়ত-পরিপন্থী বিভিন্ন বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 

১. উক্ত প্যাকেজ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রীত পণ্য তথা সুপার সিলভার প্যাকেজ 
ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজের দেয়া গাছ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা 
হয় না এবং তার আয়ন্তেও দেয়া হয় না। এমনকি প্রায় সময় ক্রেতা 


(সো.) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথা €% ও 9186-5 উভয় প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করেছেন রঃ 
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প্রশ্ন : ৫ 

এমএলএম সিস্টেমে পরিচালিত ডেসটিনি ২০০০ গ্রুপ বাংলাদেশে বৃক্ষ 


রোপণ (৭799 79180180101) প্রকল্প হাতে নিয়েছে । ডেসটিনি এক্সক্লুসিভে 
দেয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশে আগস্ট”০৯ পর্যন্ত ডেসটিনির বনায়নকৃত 


মে*১১ 


উক্ত প্যাকেজ চোখে দেখেও না । দেখার সুযোগও হয় না। শরীয়ত 
মতে এরূপ কজাবিহীন বেচ- কেনা বিশুদ্ধ নয় । 
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“০ ৩৮ চে 3৪৯ 5 পুর 
২. ডেসটিনি গ্রুপ ট্রিপ্ল্যান্টেশন প্যাকেজ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর না করে 
নিজ আয়ত্তে রেখে দীর্ঘ ১২ বছরের জন্য ইজারা চুক্তি হিসেবে লালন- 
পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করে থাকে | যা অনেকটা শাইয়ে 
মাজহুলের (4;4%59) ইজারা চুক্তির মতো হয়ে যায় । আর ইসলামি 
আইনের দৃষ্টিতে শাইয়ে মাজনুলের ইজারা অবৈধ ও না-জায়েয । 
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উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতিতে এক বিনিয়োগের সাথে দু'টি 


বিনিয়োগ সংযোজন করা হয়েছে । কারণ উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ 
চুক্তিতে ক্রেতার নিকট প্যাকেজ বিক্রি করার সাথে কোম্পানির পক্ষ 
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০১35০ 853-041 ৩ এ ০ 
এতগুলি শরীয়ত-পরিপন্থী ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকার দরুন ডেসটিনির উক্ত 
প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতি কখনো বৈধ হতে পারে না। উপরোক্ত 
শরিয়ত-পরিপন্থী কারণগুলোর মধ্য হতে শুধু একটি কারণও কোনো 
ব্যবসা বা বিনিয়োগে পাওয়া গেলে সে ব্যবসা বা বিনিয়োগ বৈধ হয় 
না। অতএব, এদেশের সরলমনা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষ করে 
আলিম-সমাজকে বিদেশি চক্রান্তে পরিচালিত এরকম প্রতারণা ও 


শোষণ মূলত বিনিয়োগ-পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন 
এবং দীনি ও ঈমানি দায়িত্ব । 


থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ও সংযোজন করার পরোক্ষ শর্ত করা 
থাকে । যার প্রমাণ মিলে ট্রি প্র্যযান্টেশনের কর্মপদ্ধতি থেকে । 
কোম্পানির পক্ষ থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ব্যতীত শুধু উক্ত 
প্যাকেজ ক্রেতার নিকট বিক্রি করা হয় না। এরূপ একটি বিনিয়োগে উত্তর : 

দ:টি বিনিয়োগ সংযোজন করা ইসলামি শরিয়ত মতে স্পষ্ট নাজায়েয । উল্লিখিত শরীয়ত-পরিপন্থী বহু কারণ বিদ্যমান থাকার দরুন ডেসটিনি ট্রি 


৪. ডেসটিনি এক্সক্ুসিভের দেয়া তথ্য মতে+ ডেসটিনি গ্রুপ ক্রেতার কাছ প্যযন্টেশনের দেয়া প্যাকেজ মৌলিকভাবে নাজায়েয সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং 
থেকে ট্রি প্যাকেজ ইজারা হিসেবে নেয়ার পর প্রচলিত বীমা কোম্পানির উক্ত বিনিয়োগ-পদ্ধতির ডিসট্িবিউটর বা পরিবেশক হয়ে কমিশন ভোগ করা 


নিকট উক্ত প্যাকেজ বীমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ জায়েয ও বৈধ হবে না। 


প্রচলিত বীমার মধ্যে সুদ ও জুয়া উভয়ের সমন্বয় থাকার দরুন ইসলামি 
শরিয়ত মতে প্রচলিত বীমা-পদ্ধতি না-জায়েয ও হারাম । মহাদিস ও মুফতি, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম 
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৫. ডেসটিনি ট্রি প্র্যান্টেশন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্য ক্রেতার 


নিকট হস্তান্তর না করার কারণে প্রায় সময় একই পণ্য বহু ক্রেতার 
কাছে বিক্রির সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং একই বস্ত বহু ক্রেতার নিকট 


দুই. ডানে-বামে নেট চালু রেখে উক্ত প্যাকেজ দুটির মাধ্যমে 
কোম্পানির দেয়া কমিশন নেয়া বৈধ হবে কি না? 


১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মবুসনদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. - ২০০১ 
খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৩২৪, হাদীস : ৩৭৮৩ 
২ নূর উদ্দীন আল-হায়সামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, 
মাকতাবাতুল কুদসী (১৪১৪ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.), কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৪, 
হাদীস : ৬৩৮২, ৬৩৮৩ ও ৬৩৮৪ 
ও আত-তাবারানী, জাল-মু জাম়ুল আওসাত, দারুল হারামাঈন, কায়রো, মিসর, খ. 
২, পৃ ১৬৯, হাদীস : ১৬১০ 
+ কে) আদ-দারুকুতনী, আস-সনান, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২৪ হি. _ ২০০৪ 
খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৪৬, হাদীস : ৩০৭৩ 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্থনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৩, হাদীস : ৩৫০৪ 
(গ) আত-তিরমিযী, আাস-সুনান, মুস্তাফা আলবাবী, (১৩৯৫ হি. 5 ১৯৭৫ খি.), 
কায়রো, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫২৭-৫২৮, হাদীস : ১২৩৪ 
(ঘ) আন-নাসায়ী, আাল-মুজতাবা মিন।স সুনান _ আস-স্ুনানুস স্বুগর?, আল- 
মাতবৃ'আত আল-ইসলামিয়া, (১৪০৬ হি. ₹ ১৯৮৬ খ্রি.), হলব, মিসর, খ. 


রি ৮৯12 51৮24 
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বিক্রির ঘটনা সচরাচর ঘটতেও দেখা যায়। সুতরাং এটি একটি 
প্রতারণামূলক বিনিয়োগ-পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে । শরিয়ত মতে 
যেকোনো প্রতারণামূলক ব্যবসা নাজায়েয ও অবৈধ । 

লো ও ৮১০ ৬ না 


০452৫ 


৭, পৃ. ২৮৮, হাদীস : ৪৬১১ ও খ. ৭, পৃ. ২৯৫, হাদীস : ৪৬৩০ 


(ড) আন-নাসায়ী, আস-সুনানুস কুবরা, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. _ 


২০০১ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৫৯, হাদীস : ৬১৬০, খ. ৬, পৃ. 
৬৬, হাদীস : ৬১৮১ ও খ. ১০, পৃ. ৩৫৮, হাদীস : ১১৬৮২ 


(৮) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুস সবগরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪২৪ 


হি. _ ২০০৩ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮, হাদীস : ১০৪১৯ 


তা ৫198 ১০ 1৪৫ ০৭৫ ৬৪৪ 32৩5৫ ও ২১৮৩৪ « ইবনে হিববান, সহীহ ইবনে হিববান বি-তারতীবি ইবনে বলবান, মুআস্সাতুর 
০ রিসালা (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৩১, হাদীস : 


০ ও 36 ১০৫৩ 
0. আত্তাতহীদ ১৪ 
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৬ আত-তিরমিযী, গাঁও, খ. ৩, পৃ. ৫২৫, হাদীস : ১২৩১ 

* আত-তাবারানী, প্রা, খ. ৯, পৃ. ২১, হাদীস : ৯০০৭ 

* আল-মুরগীনানী, আ)ল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৯ 
করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ৬৩, কায়িদা : ৫৫ 

» ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া 
(১৪১৯ হি. _ ১৯৯৯ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৭৯ 

১ ইবনে আমীর হাজ, আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর আলা তাহরীরিল কামাল 
ইবনিল হযাম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খ্রি.), বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮২ 

৯ আমীমুল ইহসান আল-বরকতী, প্রাও্ত, পৃ. ৪৩৪ 

»* আস-সারাখ্‌সী, আাল-মাবস্ৃত, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১২, পৃ. 
১৯৪ 

* ইবনুল আসীর, জামিউল উসুল ফী আহাদীসির রাসুল, মাকতাবাতুল হালওয়ানী 
(১৩৮৯ হি, _ ১৯৬৯ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২৭ 

* ইবনে তায়মিয়া, মাজমউল ফাতোয়া, মজমাউল মালিক ফাহাদ (১৪১৬ হি. - 
১৯৯৫ খি.), মদীন শরীফ, সৌদি আরব, খ. ২৯, পৃ. ২২ 

৯* ইবনুল কাইয়ুম, যাদুল মা আদ ফা হাদি খায়রিল ইবাদ, মুআস্সাতুর রিসালা 
(১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৭২৫ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৯০ 

*” আল-কুরআন, সুরা আান-নিসা, ৪:২৯ 

৯ আল-জাস্সাস, আহকায়ুল কুরআন, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১২৭ 

২, মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ১১৫৩, হাদীস : ৪ (১৫১৩) 

২ আহমদ ইবনে হাল, প্রাজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৪৮০, হাদীস : ২৭৫২ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তাওকিন নাজাত (১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭২, 
হাদীস : ২২২৭ ও খ. ৩, পৃ. ৯০, হাদীস : ২২৭০ 

২ ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল শ্হতার আলা আদ-দুরারিল মুখতার, দারুল ফিকর 
(১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. € 

২ মুসলিম, গ্রাগুভ, খ. ৩, পৃ. ১১৫৬, হাদীস : ১৩ (১৫১৬) 

২৫ মুসলিম, এঁওক্, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হাদীস : ১১ (১৫১৫); খ. ৪, পৃ. ১৯৮৫, 
হাদীস : ৩০ (২৫৬৩) ও খ. ৪, পৃ. ১৯৮৬, হাদীস : ৩২ (২৫৬৪) 

২, আন-নাবাবী, আল-মিনহাজ শরহু সহীহ মুসিলম ইবনিল হাজ্জাজ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী (১৩৯২ হি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১০, পৃ. 
১৫৯ 

২২ ইবনে নুজাইম, এাওক্, পৃ. ৩৩৮ 

২৮ ইবনে নুজাইম, এ্রাওজ্ঞ পৃ. ৩৩৯ 

২৯ আমীমুল ইহসান আল-বরকতী, এাওজ্ত, পৃ. ৫৬, কায়িদা : ১৮ 

৩” আল-বুখারী, গ্রাজ্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস : ২২২৭ 

৩ আহমদ ইবনে হাম্বল, ওক, খ. ১, পৃ. ৩৬১, হাদীস : ২৪৬ 

৩২ আল-কাসানী, বাদাযিউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাযি, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া (১৪০৬ হি. ₹ ১৯৮৬ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ১৬৯ 

৩ (কে) মুসলিম, গ্রাঙজ খ. ৩, পৃ. ১২০৯, হাদীস : ১০৭ (১৫৯৯) 

(খ) আল-বুখারী, প্রাক, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস : ৫২ ও খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস : 
২০৫১ 

ও মুসলিম, ওক, খ. ৩, পৃ. ১১৫৯, হাদীস : ২৯ (১৫২৫) 

৬৫ মুসলিম, গ্রাঁও্, খ. ৩, পৃ. ১১৬০, হাদীস :৩০ (১৫২৫) 

৩৬ মোল্লা নিযাম উদ্দীন আল-বলখী, ফতোয়ায়ে আলমগীরিয়। _ আল-ফতোয়? 
আ)ল-হিন্দিয়া, দারুল ফিকর (১৩১০ হি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬ 

১৭ আল-যুরগীনানী, এগ, খ. ৩, পৃ. ২৩০ 

৩” আল-কাসানী, গ্াঁগজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ১৭৯-১৮০ 

৬৯ আল-কুরআন, সুরা আাল-মায়িদা, ৫:৯০ 

৯” আল-কুরআন, সরা আলি ইমরান, ২:১৩০ 

*১ মুসলিম, গাঁওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস :১০৬ (১৫৯৮) 

*২ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:২৯ 


মে*১১ 


৯৩ মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস :১৪৭ (১২১৮) 

৯ আল-বায়হাকী, শু'আারুল ঈমান, মাকতাবাতুর রাশাদ (১৪২৩ হি. ল ২০০৩), 
রিয়াদ, সৌদি আরব, খ. ৭, পৃ. ৩৪৬, হাদীস : ৫১০৫ 

৯৫ আত-তিরমিযী, এঁওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫২৭-৫২৮, হাদীস : ১২৩৩ ও ১৩৩৫ 


৯ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 
“নারী উন্নয়ন নীতির ২২.৪ নং ধারায় আছে, নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে 
নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা ।” তাছাড়া 
সিডো সনদের ১৩ নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারায় আছ, “সাংস্কৃতিক খেলাধুলা 
ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে সমান অংশীদারিত্ব” । উক্ত ধারাগুলোও সম্পূর্ণ 
কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী ৷ তদুপরি নাটক, চলচ্চিত্র ও খেলাধুলায় পুরুষের 
ন্যায় মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করলে মেয়ে-পুরুষের চারিত্রিক অধঃপতন নেমে 
আসবে | ইভটিজিং, নারী ধর্ষণ ও নারী অপহরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে । 
সুতরাং নারী-পুরুষের চারিত্রিক অধঃপতন ঠেকানোর জন্য ইভটিজিং, নারী 
ধর্ষণ ও নারী অপহরণ ইত্যাদি কমানোর লক্ষ্যে উপরোক্ত ধারাগুলো বাদ 
দিতে হবে । 
উক্ত সিডো সনদের ১৫ নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারায় আছে, “চলাফেরার 
স্বাধীনতা, বাসস্থান পছন্দ এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা” । 
উক্ত ধারায় “চলাফেরার স্বাধীনতা" দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নারীরা যেখানে মনে 
চায় সেখানে চলে যেতে পারবে । যার সথে মনে চায় তার সাথে চলে যেতে 
পারবে । আইনগতভাবে তা বৈধতা দেয়ার কারণে স্বামী, মাতা, পিতা বা 
অন্য কেউ বাধাও দিতে পারবে না । এতে যেনা ব্যভিচার অধিকহারে বেড়ে 
যাবে । মাতা, পিতা, অভিভাবকদের ও স্বামীর সাথে বেয়াদবী এবং স্বামীর 
হক ধবংস করার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে । যার কারণে পারিবারিক জীবন ও 
সামাজিক জীবন বিশৃংখল ও বিষাক্ত হয়ে যাবে । শান্তির ছোয়া কেউ দেখবে 
না। উক্ত ধারাটিও সম্পূর্ণ কুরআন সুন্নাহ বিরোধী ও নৈতিকতা বিরোধী । 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে উল্লিখিত ধারা সমূহ ছাড়াও কুরআন 
সুন্নাহ পরিপন্থী আরো অনেক ধারা রয়েছে । নমুনা স্বরূপ কয়েকটি পেশ করা 
হলো। 
অতএব, সরকারের প্রতি আহ্বান হলো, সরকার যেন অতিসত্র বিগত 
তত্্ীাবধায়ক সরকারের ন্যায় বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের সমন্বয়ে সংশোধনী 
কমিটি গঠন করে উক্ত নারী নীতিমালার আপত্তিকর ধারা সমূহকে সংশোধন 
করে নেন । সাথে সাথে ফতোয়া বিরোধী ও পর্দা বিরোধী রায় বাতিল করেন 
এবং শিক্ষানীতিকে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের দিক 
নির্দেশনা মোতাবেক সংস্কার করে নেন এবং মুসলিম পারিবারিক আইনসহ 
কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী আইনসমূহকে সংশোধন করে নেন। তাহলে 
ইনশাআল্লাহ জনমনে স্বস্তি ফিরে আসবে এবং সরকার ওলামায়ে কেরাম ও 
বুযুর্গানে দ্বীনের দোয়া পাবেন । 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ক্ষমতার জন্য আন্দোলন করছেন না। আন্দোলন 
করছেন ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থে, কুরান সুনাহর বিধান রক্ষার জন্য । এ 
আন্দোলন দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের | যারা আন্দোলন করছেন 
বা আন্দোলন সমর্থন করছেন তারা কুরআন-সুনাহের পক্ষের লোক । আর 
যারা বিরোধীতা করবেন বা বাধা দিবেন তারা কুরআন-সুনাহের বিপক্ষের 
লোক । কুরআন সুন্নাহের বিরোধীতাকারীদের ধ্বংস অনিবার্ধ । ইতিহাস তার 
প্রমাণ । সুতরাং সহজ পথ পরিহার করে প্রশাসন ও দলীয় লোকদেরকে 
কুরআন সুন্নাহর পতিপক্ষ বানিয়ে তাদের জীবন ধ্বংস করবেন না এবং 
নিজেদের পতন টেনে আনবেন না । আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতা 
দেয়ার মালিক যেমন আল্লাহ রাববুল আলামীন, তেমনি কেড়ে নেয়ার 
মালিকও তিনি । 


লেখক: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শায়খুল হাদীস, জামেয়া ইসলামিয়া সোলতানিয়া, 


লালপোল, ফেনী 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


শ্রমের মর্ষাদা প্রতিষ্ঠায় 
রাসূলুল্লাহ সে)-এর ভূমিকা 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম । 


তিনবার বলিলেন । তখন এক সাহাবী বলিলেন, 


শ্রমই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের চালিকা 


দুই দিরহাম দিয়া লইবার জন্য আমি রাযী। 


শক্তি । শ্রম ব্যতীত জাতীয় জীবনের উন্নতি ও 
অগগ্রতি কল্পনা বিলাস মাত্র। এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ সে) শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে 


রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে উক্ত দুই বস্ত প্রদান 
করিয়া দুই দিরহাম গ্রহণ করিলেন । অতঃপর 
তিনি এই দিরহাম দুইটি আনসারীকে দিয়া 


উৎসাহিত করিয়াছেন । তাহার মতে নিজ হস্তের 


বলিলেন, ইহার একটি দিয়া তোমার পরিবার 


উপার্জনের চাইতে উত্তম উপার্জন আর কিছু হইতে 


পরিজনের জন্য খাদ্য ক্রয় করিয়া তাহাদেরকে 


পারে না। অপরের নিকট হস্ত প্রসারের চাইতে 
নিজ পিঠে জ্বালানী কাঠের বোঝা বহন করা 


দিয়া আস। আর অপর দিরহামের বিনিময়ে 
একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট লইয়া 


অনেক বেশী উত্তম। মানুষ নিজের খাতে, 


আস । সে কুড়াল ক্রয় করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) 


পরিবারের খাতে, নিজের সন্তানদের এবং নিজের 


নিকট আসিলে তিনি নিজ হস্তে কুড়ালের হাতল 


চাকরের খাতে যাহা কিছু ব্যয় করে, তাহা আল্লাহ 
তা'য়ালার দরবারে সাদ্কা হিসাবে গণ্য হইয়া 


লাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গলে যাও কাঠ 
সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে থাক । আর 


থাকে । রাসূলুল্লাহ (স)-এর মতে প্রথম স্তরের 


আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না 


ফরযের পর (সোলাত, সাউম, হজ্ব, যাকাত) 


দেখি । রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে সাহাবী জঙ্গল 


দ্বিতীয় স্তরের ফরয হইল হালাল জীবিকা অর্জন ।১ 


হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় 


রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন 


করিতে লাগিলেন । কিছু দিন পর দশ দিরহাম 


উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বোত্তম? তিনি 
বলিলেন, মানুষের নিজের হাতের উপার্জন এবং 
প্রতিটি হালাল ব্যবসা ।২ রাসূলুল্লাহ (স)-এর 


উপার্জন করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 
ফিরিয়া আসিলেন এবং ইহার অর্ধেক দিয়া কাপড় 
বাকী অর্ধেক দিয়া খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিলেন । 


মতে, যে ব্যক্তি নিজ হস্তে উপার্জন করিয়া ক্রান্ত 
অবস্থায় সন্ধ্যায় উপনীত হইল, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত 
হইয়া সন্ধ্যা করিল | যে কোন বৈধ পেশা অবলম্বন 
করিয়া অর্থ উপার্জন ইবাদতের সমতুল্য । তিনি 
বলেন, 
০১/স ০0 ৬৮৫ 40 0! 

নিশ্চয় আল্লাহ পেশাজীবী মু'মিনকে ভাল 
বাসেন ।* 

একদা এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স)-এর 
নিকট আসিয়া কিছু চাহিলেন ৷ তিনি বলিলেন, 
তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? উত্তরে সে বলিল জ্বী 
হ্যা । একখানা কম্বল আছে, যাহার একাংশ আমি 
পরিধান করি এবং অপর অংশ শয্যারূপে ববহার 
করি । তাহা ছাড়া পানি পান করিবার জন্য একটি 
পানপাত্রও আছে । রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 
তাহলে এই দুইটি জিনিসই আমার নিকট লইয়া 
আস । সে উক্ত দুইটি জিনিস লইয়া আসিলে 
রাসূলুল্লাহ (স) তাহা নিজ হস্তে লইয়া উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে ইহার নিলাম ডাকিলেন এবং 
বলিলেন, এগ্ডলো কে ক্রয় করিবে? জনৈক 
সাহাবী বলিলেন, আমি এইগুলি এক দিরহাম 
দিয়া লইতে রাধী আছি। রাসূলুল্লাহ (স) 


রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, 

০৩৪) (৪ 
“অপরের নিকট ভিক্ষার দরুন কিয়ামতের দিন 
তোমার চেহারায় দাগ লইয়া আসা অপেক্ষা 
জীবিকার্জনের ইহা অনেক বেশী উত্তম পন্থা” 1 
এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. 
উক্ত সাহাবীকে ভিক্ষার পরিবর্তে পরিশ্রম করিয়া 


2112856-55/014-54 51658 
“যে মানুষের নিকট ভিক্ষা না করিবার নিশ্চয়তা 


দিবে আমি তাহাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব' ।১ 
আত্মকর্মসংস্থানের জন্য পূর্ববর্তী সব নবী- 
রাসূলগণ ছাগল চরাইয়াছেন এবং সর্বশেষে 
রাসূলুল্লাহ সে) স্বয়ং ব্যবসা পরিচালনা করেন, 
ছাগল চরাইতেন এবং কিছু কালের জন্য কৃষিকর্মে 
নিয়োজিত ছিলেন ৷ ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল 
কর্মে ও হালাল পথে শ্রম বিনিয়োগ কিছুমাত্রও 
লজ্জার ব্যাপার নয় বরং ইহা নবীগণের সুনাত । 
প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জন 
করিয়াছেন বলিয়া হাদীসে বর্ণিত আছে। ইব্‌ন 
আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
দাউদ (আ) বর্ম তৈরি, হযরত আদম (আ) 
কৃষিকাজ, হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ, 
হযরত ইদরীস (আ) সেলাই কাজ এবং হযরত 
মুসা আ) রাখালের কাজ করিতেন 1” 

শ্রম যদি ক্ষুদ্র ও নিচু ধরনের বিষয় হইত, তাহা 
হইলে নবী-রাসূলগণ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত 
ব্যক্তি হওয়া সত্তেও তাহাদের মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'য়ালা এই জাতীয় কাজ সম্পাদন করাইতেন 
না। প্রতিটি নবী ও রাসুল ছিলেন 
আত্মনির্ভরশীল । সবাই নিজ হাতে কাজ করে 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন । কেহ কাহারও গলগ্রহ 
বা পরনির্ভরশীল হইয়া থাকেন নাই । রাসূলুল্লাহ 
(স) ভিক্ষাবৃত্তি বা পরজীবি হিসাবে জীবন 
যাপনকে কেবল নিরুৎসাহিত করেন নাই বরং 


অর্থ উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেন । তদুপরি 
তিনি শ্রম বিনিয়োগের কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ 
করিয়া দেন । এমনিভাবে সমাজের বেকার সমস্যা 


তাহা বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । শ্রম 
বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিবার সুযোগ ইসলামে 
নাই । বেকার জীবন মানব জীবনের জন্য 


সমাধানেও রাসূলুল্লাহ সে) বাস্তব ভূমিকা রাখেন । 
ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম অনুমোদন করে না। সমাজে 
ভিক্ুকের কোন মর্যাদা নাই । রাসূলুল্লাহ (স) 
ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করেন । তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির 
জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে সে যেন জ্বলন্ত 
অগ্নিপিন্ড ভিক্ষা করে, পরিমাণে তাহা কম বা 
বেশী হউক | যে মানুষের নিকট সব সময় ভিক্ষা 
করিয়া বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় 
উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমন্ডলে কোন 


বলিলেন, এক দিরহামের চাইতে অধিক দিয়া 


গোশত থাকিবে না।” সমাজ হইতে ভিক্ষাবৃত্তি 


লইবার জন্য কে রাযী? এ কথাটি তিনি দুইবার বা 
মে'১১ 


উচ্ছেদের জন্য রাসূলুল্লাহ সে) ঘোষণা করেন, 


অভিশাপ । সুতরাং নিরলস শ্রম দরিদ্বতার ঘনঘটা 
দূর করিয়া সফলতার সূর্যালোকের সন্ধান দেয় । 
উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে শ্রমের গুরুত্ব ও 
মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 

ইসলামে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক প্রভূ-ভূত্যের 
নয়। এই সম্পর্ক সহমর্মিতা, মানবিকতা ও 
ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । ইসলাম মানুষকে 
হৃদয়বান হইতে উদ্ুদ্ধ করে কারণ দুর্ভাগা ব্যক্তির 
অন্তরে দয়া-মায়া থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সে) 
বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে 
না আল্লাহও তাহার প্রতি দয়া করেন না । মালিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


ও শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ এবং মতবৈষম্য বর্তমান 


সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শ্রমিকের উপর চাপানও 


পৃথিবীকে বিক্ষুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে ইহার সঠিক 
সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমন্বয় 
একমাত্র ইসলামই করিতে পারে । শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে পাম্পরিক সম্পর্ক নিরুপন করিয়া 
রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন, 

৬০৮৪ ক ৪৩ 
৮৫৯৮৫৫৭$৯:95৮6 18৯৩5 9445 
“তারা (অধীনস্ত ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাই । 
আলাহ তা'য়ালা তাদেরকে তোমাদের অধানস্ত 
করিয়াছেন । আল্লাহ তা'য়ালা কাহারও দ্বীনি 
ভাইকে তাহার অধীনস্ত করিয়া দিলে সে যাহা 
খাইবে তাহাকে তাহা হইতে খাওয়াইবে এবং সে 
যাহা পরিধান করিবে তাহাকে তাহা হইতে 
পরিধান করিতে দিবে । আর যে কাজ তাহার জন্য 
কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তাহা করিবার জন্য তাহাকে 
বাধ্য করিবে না । আর সেই কাজ যদি তাহার 
দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়, তবে তাহাকে অবশ্যই 
সাহায্য করিবে? ৯ 

উপর্যুক্ত হাদীস হইতে নিম্ন বর্ণিত মূলনীতি সমূহ 
প্রতীয়মান হয়: 

১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই । শ্রমিক 
হইলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য | সুতরাং দুই 
সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেই রূপ সন্বন্ধ থাকে 
মালিক ও শ্রমিকের মাঝেও অনুরূপ সম্পর্ক থাকা 
বাঞ্ছনীয় । 

২. খাওয়া পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের 
মান মালিক ও শ্রমিকের উভর সমান হইতে হবে । 
মালিক যাহা খাইবে ও পরিধান করিবে 
শ্রমিককেও তাহা হইতে খাইতে ও পরিতে দিবে 
অথবা অনুরূপ মানের ও অনুরূপ পরিমাণের অর্থ 
মজুরী স্বরূপ প্রদান করিবে । 

৩. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়াই যাহা 


যাইবে না। এমনিভাবে এত দীর্ঘসময় পর্যন্তও 
একাধারে কাজ করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে 
না, যাহা করিতে শ্রমিক অক্ষম । 

৪. শ্রমিকের পক্ষে কষ্টকর এমন কাজ শ্রমিকের 
দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইলে প্রয়োজন অনুপাতে 
তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে । অধিক সময়ের 
প্রয়োজন হইলে সে জন্য তাহার শ্রমের যথাযথ 
মুল্যায়ন করিতে হইবে ৷ এমনকি অধিক মজুরীর 
(09৮০1 71079) প্রয়োজন হইলে তাহাও 
স্বতঃস্ুর্তভাবে তাহাকে প্রদান করিতে হইবে 1৮ 
রাসূলুল্লাহ (স) শ্রমিকদের প্রতি সহদয়তা পূর্ণ 
ব্যবহার করিবার নির্দেে দেন, কারণ 
দুর্বব্যহারকারীদের জন্য জান্নাতের দ্বার বন্ধ। 
অধীনস্তদের প্রহার করা ও গালিগালাজ করা 
ইসলামে নিষিদ্ধ । নির্দোষ কোন শ্রমিককে 
অকারণে অভিযুক্ত করা হইলে কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তা'য়ালা মালিকের প্রতি কঠোর শাস্তি 
আরোপ করিবেন । 

মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা 
তিনি মহত্তের লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা দেন | কৃত 
অপরাধের জন্য অধীনন্তদের ক্ষমা করিবার 
পাশাপাশি শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের উপরও তিনি 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন । তিনি নিজেও 
তাহাদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ আচরণ করিতেন । 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) দীর্ঘ দশ বছর 
পর্যন্ত তাহার খিদমত করিয়াছেন এবং ছায়ার 
মতো তাহার পাশে রহিয়াছেন। কিন্তু এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাহার নিকট কোন 
কৈফিয়ত তলব করেন নাই এবং কোন কাজের 
দরুন তাহাকে কখনো ভর্সনাও করেন নাই । 
জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া 
বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কর্মচারীকে (খোদিম) 
কতবার ক্ষমা করিব? রাসুলুল্লাহ (স) নিশ্ুপ 
রহিলেন । লোকটি আবারও বলিল, কর্মচারীকে 
(খাদিম) কতবার ক্ষমা করিব? তিনি বলিলেন, 
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মোটকথা, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হইবে 
ভাইয়ের মত । শ্রমিক-মালিক কর্তৃক অর্পিত 
দায়িত্ব ভাই হিসাবে আঞ্জাম দিবে । আর মালিক 
থাকিবে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও 
দরদী । মালিক শ্রমিককে শোষণ করিবে না এবং 
সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্বও তাহার উপর 
চাপাইয়া দিবে না। এমনিভাবে শ্রমিক ছাটাই 
করিয়া তাহাদেরকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলিয়া 
দিবেনা। 


মালিকের অধিকার ও কর্তব্য 

শ্রমিক ও মালিকের অধিকার কর্তব্যের বিষয়টি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বর্তমান পৃথিবীতে 
মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাটাই ও 
আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত অবস্থার উত্তব 
হইতেছে এবং অবস্থা দিন দিন জটিল থেকে 
জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে । 

বস্তত এই সব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত 
স্পষ্ট ৷ মালিকের প্রধান কর্তব্য হইল, কর্মক্ষম, 
সুদক্ষ ও শক্তিমান এবং আমানতদার বিশ্বস্ত 
ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা । 
কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দুই গুণ ব্যতীত কোন 
কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন সম্ভব নয় । 
হিসেবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও 
বিশ্বস্ত 1২ 

মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী 
নির্ধারণ করিয়া শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা । 
অন্যথায় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং 
উৎপাদন বিঘ্নিত হয় ৷ মজুরের মজুরী নির্ধারণ না 
করিয়া তাহাকে কাজে নিয়োগ করিতে রাসূলুল্লাহ 
সা. নিষেধ করিয়াছেন। ইসলামী অর্থনীতির 
মজুরী নির্ধারণ সূত্র হইল, ন্যুনতম মজুরী প্রত্যেক 
শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হইবে । অর্থাৎ 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বক 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে 


শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও খণ পরিশোধ নিয়ে ধনী 


কম-বেশী করিবার ভাবার্থে এ সব মজুরও শামিল 


হইবে, যেন সে হহার দ্বারা তার ন্যায়ান্গ ও 
স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে পারে । রাসূলুল্লাহ সা. 


ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম ; শ্রমের ব্যাপারে 
শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে 


অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে নির্দেশ প্রদান 
করেন। 

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা যায় 
যে, মালিক শ্রমিকদের ভরন-পোষণের দায়িত্ব 
লইবে অথবা এমন মজুরী দিবে, যাহাতে 
তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায় । প্রয়োজনীয়তা 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, 
পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা 
করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে । আর এই গুলি 
যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই শ্রমিকের মজুরীর 
ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে । 

মালিক শ্রমিক হইতে কি ধরণের কাজ লইতে চায় 
তাহাও পূর্বে আলোচনা করিয়া লওয়া মালিকের 
কর্তব্য । কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য 
নিয়োগ করিয়া তাহার সম্মতি ছাড়া তাহাকে অন্য 
কাজে নিয়োজিত করা জায়িয নাই | ইসলামের 
দৃষ্টিতে কাজ করা মাত্রই শ্রমিককে তাহার 
পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় 
দায়িত্ব । তবে অগ্রিম বা অন্য কোন রকম কোন 
শর্ত থাকিলে ভিন্ন কথা । বস্তত মজুর সম্প্রদায় 
হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া থাকে । 
তাহারা তাহাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গের 
যাবতীয় প্রয়োজন পুরণের জন্য এই পরিশ্রম করে 
এবং এই মজুরীই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন । 
এমতাবস্থায় তাহারা যদি পরিশ্রম করিয়া ন্যায্য 
মজুরী না পায় কিংবা প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায় 
অথবা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক সময়মত না পায়, তবে 
তাহাদের দুঃখের কোন অন্ত থাকে না। দুঃখ ও 
হতাশায় তাহাদের হদয়-মন চূর্ন ও ভারাক্রান্ত 
হয়ে যায় । এমনকি তাহাদের অপরিহার্য প্রয়োজন 
পূরণ না হওয়ার কারণে জীবন ও সমাজের প্রতি 
তাহাদের মন বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এবং 
হয় । আর ইহাই স্বাভাবিক | এই সব অচলাবস্থার 
সমাধানকল্পে শ্রমিকদের মজুরী সন্বন্ধে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর রহিয়াছে স্পষ্ট ঘোষণা: 

“শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তাহার 
পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ।” 

অপর এক হাদীসে আছে, “কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তা'য়ালা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
অভিযোগ উত্থাপন করিবেন । তন্মধ্যে তৃতীয় 
ব্যক্তি হচ্ছে ঃ যেই ব্যক্তি কাহাকে মজুর হিসাবে 


লওয়া বাঞ্থুনীয় । চুক্তি মুতাবিক শ্রমিক হইতে 
কাজ উসুল করিয়া লওয়ার পূর্ণ অধিকার মালিকের 
থাকিবে । এই ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ও উদাসীনতা 
গ্রহণযোগ্য হইবে না । 


শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য 


করা হয়, যাহারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি 
উসূল করে এবং কাজে গাফিলতি প্রদর্শন করে । 
যেই কাজ যেভাবে করা উচিত সেই কাজ 
সেইভাবে আঞ্জাম দেওয়া শ্রমিকের দায়িত্ব । 
রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন: “যখন কোন বান্দা 
কাজ করে তখন আল্লাহ তায়ালা চান সে যেন 
সেই কাজ যেইভাবে করা দরকার ঠিক সেই 


ইসলাম যেমনিভাবে শ্রমিক মালিকদের উপর 
বিভিন্ন দায়িতৃ-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ আরোপ 


ভাবেই আঞ্জাম দেয় ।” 
যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা এবং নিজ মালিকের 


করিয়াছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মজুরদের 
উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করিয়াছে । 
কারণ সুসম্পর্ক কোন দিনই একতরফাভাবে 
কায়েম হইতে পারে না । এর জন্য উভয় পক্ষের 
সদিচ্ছার প্রয়োজন । পারস্পরিক সমঝোতা 
ব্যতিরেকে তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে 
না। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের 
উপর মালিকের কাজের দায়িত্ব লইয়া এমন এক 
নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, ইহার পর সে এই 
কাজ শুধু পেটের জন্য করে না। বরং করিবে 
আখিরাতের সফলতার আশায় । কেননা চুক্তি পূর্ণ 
করিবার ব্যাপারে কুরআন মজিদে ইরশাদ 
হইয়াছে: 


১১০৮ ০৬ ০৫৭] ০1১৬৭519215 
“তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিবে । প্রতিশ্রুতি 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে 1৯ 
শ্রমিকের দায়িত্ব হইতেছে চুক্তি মুতাবিক 
মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত আমানতদারী 
ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করা। পবিত্র 
কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে: 

এসএ ৬৬ ০০৮৭ ০০০০! 
“মজুর হিসাবে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে শক্তিশালী, 
বিশ্বস্ত 1৯ 
মজুর বা শ্রমিক দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে 
কোনরূপ গাফিলতি করতে পারবে না । ইসলামের 
দৃষ্টিতে এ এক মারাআক অপরাধ । আলাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন: 


190511০২২১০ ৮৯৯১৪ 21৮৯95195 
৩:০০০৯৩ ০59 ১৯১৬ ০০ এ 
“মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম 


লওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন 


খাটাইয়া ও তাহার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা 
সত্তেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।” 
রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন: 


তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওযন করিয়া দেয়, 
তখন কম দেয় 1 
মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের মধ্যে মাপে 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য '-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য '-1 ৬ গ্যাষ্টিকের জন্য 
74+ ৬ বাতের ব্যথা ও মাথা ও ব্যথাসহযাবতীয় ব্যথার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত 


তো আলগন্নি মিম্পরী দোাওয়াহ্ধালা 


আল-জামেয়ী মার্কেট (য় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


হক আদায় করিতে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে 
দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে । এ প্রসঙ্গে নবী 
করীম সা. ইরশাদ করেন, “তিন প্রকারের 
লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে । 
তাহাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে নিজের 
মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহর হকও 
আদায় করে |” 
যেমনিভাবে শ্রমিকের উপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য 
রহিয়াছে এমনিভাবে তাহার কিছু অধিকারও 
রহিয়াছে । ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা 
বিধান করিয়াছে এবং ইহার জন্য সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা ঘোষণা করিয়াছে । এ ব্যাপারে 
ইসলামের প্রথম কথা হইল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী 
দিতে হইবে । কোনরূপ টালবাহানা করা যাইবে 
না। তাহার প্রতি তাহার ক্ষমতার অধিক কোন 
দায়িত্ব চাপানও যাইবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় 
উৎপাদনে শরীক থাকিলেও মুনাফায় তাহাদেরকে 
ংশীদার করা হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় 
লাভের মধ্যেও তাহাদেরকে অংশীদার করার 
বিধান রহিয়াছে । রাসূলুল্লাহ ( সা.) বলেন, 
“্রমিকদেরকে তাহাদের শ্রমার্জিত সম্পদ 
(লভ্যাংশ) হইতেও অংশ দিবে । কারণ আল্লাহর 
মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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১৯৫ 

বুখারী, বাব রা'আল গানাম, ২খ., পৃ. ৭৮৯; সুনান 
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তারহীব [সা], ২খ., পৃ. ১৪০ 

৯ ইব্‌ন মাজাহ, বাবুল ইহসান ইলাল মামালিক, ১১ 
খ., পৃ. ২৩৫; (তিরমিযী, বাবু মা জাঁআ ফিল 
ইহসান ইলাল খাদাম, ৪ খ., পৃ. ৩৩৪ 
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_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ দীনি প্রতিষ্ঠান আল- 
মুহতামিম আলিমকুল শিরোমণি, যুগশ্রেষ্ঠ বযুর্গ, 
শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তা-নায়ক, আধ্যাত্িক রাহবার 
আল্লামা নুরূল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. 


ভি ]1-]110)0 11-10111)0, 


পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১৯২৯ 
সালে জিরি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সাত বছরের 
মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সম্পন্ন করেন । ১৯৩৫ 


আমাদের সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে মহান 
আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন । বর্ণাঢ্য জীবনের 
অধিকারী এই মনীষী বিগত ৯৮ বছরে অগাধ 
প্রেমের পসরা মেলে সারাদেশ জুড়ে সুখ্যাতি 
ছড়িয়ে ব্যস্ত পথিকের ন্যায় ইলম বিলিয়ে আয়নার 
মতো স্বচ্ছ জীবনের ইতি টানলেন । গত ২৬ 
ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুর ১২:৩০ মিনিটে উট্টগ্রাম 
মেডিকেলে শেষ নিশ্বীস ত্যাগ করেন । নীরবে, 
নিঃশব্দে পাড়ি জমালেন পরপারে ৷ নিজেদের 
অজান্তেই কেঁদে ওঠে হাজার হাজার ছাত্র, ভক্ত- 
অনুরক্ত ৷ আত্মভোলা মানুষকে দীনের সন্ধান দান 
আর ইলমে নববীর সুধা বিতরণ করে সারাজীবন 
কাটিয়েছেন তিনি | আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম 


ভর্তি হয়ে পাচ বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় সম্পন্ন 
করেন। অতঃপর ১৯৪১ সালে ভারতের 
সাহারানপুর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দু'বছর 
মিশকাত, দাওরাহ ও দু'বছর ফুনুনাতে আলিয়া 
স্তনে অধ্যয়ন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন । 


অধ্যাপনা 

আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. ১৯৪৪ 
সালে পটিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন । 
প্রথমে মাদরাসা হতে কোনো বেতন-ভাতা গ্রহণ 
করেন নি। এক বছর পর যখন তিনি বিবাহ 
করেন তখন কুতবে আলম মুফতি আজিজুল হক 
করেন । বিভিন্ন মাদরাসা হতে আরো উচ্চ বেতন- 


সাহেব রহ. ঠিক এমন মুহুর্তে চলে গেলেন, যখন 
তার মতো প্রাজ্ঞ, ধীমান, মেধাবী, সাহসী, 
হৃদয়বান, দরদী, উদারপ্রাণ, কর্মঠ, উদ্যমী, 
মনবতাবাদী আদর্শ ব্যক্তিত্বকে খুজে ফিরছে 
পৃথিবীর দিকে দিকে হাজারও মুসলিম উম্মাহ । 


ভাতায় শিক্ষকতার প্রস্তাব আসে, কিন্তু তিনি তা 
গ্রহণ করেন নি। তার উত্তাদ এবং শায়খ মুফতি 
আজিজুল হক রহ. এর নির্দেশ অনুযায়ী আজীবন 
করেন। তিনি শুধু জানতেন, বুযুর্গানে দীনের 


মাদরাসা-পরিচালনা, শিক্ষকতা, তাসাউফ ও 
আধ্যাত্মিকতা, দুর্বার হিম্মত, অবিরাম সাধনা, 
বিরল প্রতিভা আর অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে তার 
চারপাশকে উচ্ছল জলধির মতো প্রাবিত করে 
রেখেছিলেন তিনি । 


জন্ম 

হযরত নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. ১৯১৩ 
খ্রিস্টাব্দে উট্টগ্রাম পটিয়া থানার কুসুমপুরা গ্রামে 
এক সুশিক্ষিত পরিবারে জন্গ্রহণ করেন । তার 
পিতার নাম ছিল শাইখ আববাস আলী আর 
মাতার নাম বিবি আসিয়া । 


অধ্যয়ন 


মক্তবেই আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম রহ. 
লেখাপড়ার হাতে খড়ি। এরপর ১২ বছরের 


মে*১১ 


আদেশ মানাতেই জীবনের সার্থকতা ৷ কারণ, 
বুযুর্গদের আদেশ আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম 
ছাড়া কিছুই নয় । তাদেও সামনে থাকে উম্মতের 
বিশেষ কোনো প্রয়োজন বা কল্যাণ-চিন্তা, কিংবা 
থাকে এমন কোনো রহস্য যা শুধু আল্লাহ তাদেও 
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মহাপরিচালকের দায়িত্ব এবং কওমি মাদরসার 
শিক্ষাবোর্ড আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তার কীধে অর্পিত হয়। 
অত্যন্ত দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার সাথে তিনি 
এই দায়িত্ব পালন করেন । পরে ২০০৭ সালে 
তিনি জামেয়ার সদরে মুহতামিম নির্বাচিত হন । 
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন । 


অধ্যাত্মিকতা 

আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. ইলমে 
দীনের খিদমতের পাশাপাশি অধ্যাত্স-সাধনার 
ক্ষেত্রেও ছিলেন একজন উজ্জ্বল পুরোধা | পটিয়া 
মদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক কুতবে জামান 
আল্লামা মুফতি আজিজুল হক রহ. এর খেলাফত 
পেয়ে মারেফাত ও তাসাউফের পথে কঠোর 
পরিশ্রম করেন তিনি । সারা দেশে তার হাজারও 
ভক্ত-মুরিদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ পর্যন্ত আমি 
তার চার জন খলিফার কথা জানতে পেরেছি । 
তারা হলেন, নাটোরের মাওলানা শাহাদাত 
হোসাইন সাহেব, নড়াইলের মুফতি মসীহুর 
সাহেব এবং সাতকানিয়ার মাওলানা মুহিউদ্দিন 
হেলালি সাহেব । 

বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ 

আল্লামা নুরুল ইসলমা কদীম সাহেব রহ. ছিলেন 
মানুষ গড়ার নিবেদিত প্রাণ এক কারিগর | তার 
সবুজ চত্বরে বহু ব্যক্তি মহা মনীবীতে পরিণত 
হয়েছেন । তাদের কয়েকজন হলেন, আল্লামা 


অন্তরেই উদ্ভাসিত করেন, তখন তারা তাদের 
ম্নেহধন্যকে উম্মতের প্রয়োজনে নিবেদিত হতে 


হারুন ইসলামাবাদী রহ, আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালিম বুখারি, আল্লামা সুলতান যওক নদভী, 


বলেন, যাতে তার মেধা ও প্রতিভার দ্যুতিবিচ্ছুরণ 


আল্লামা শাহ আইয়ুব, আল্লামা সিদিকুল্লাহ রহ., 


না হলেও উম্মতের কল্যাণ সাধিত হয়। দীর্ঘ 
অধ্যাপনা-জীবনে ইলমে ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ, 
হাদিস, তাফসির, মানতিক, বালাগাতসহ ইলমে 


আল্লামা রফিক আহমদ, আল্লামা মুফতি 
মুজাফফর আহমদ, আল্লামা মুফতি শাসুদ্দিন 
জিয়া, আল্লামা আবদুল হক হান্কানি, মুহতামিম 


দীনের প্রায় প্রত্যেক শাখাতেই তার সরব 
উপস্থিতি ছিল বিদ্যমান | একসময় হুজুর ১০ 


জামিল মাদরাসা, আল্লামা উবাইদুর রহমান খান 
নদভী, সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, 


বছর পটিয়া মাদরাসার সহকারী পরিচালকের 
দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে 


আল্লামা আবু তাহের মেসবাহ, আল্লামা 
ফুরকানুল্লাহ খলিল, সহকারী পরিচালক, দারুল 


[| তাত্তার্তহীদ ১৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 
মা'আরিফ, মাওলানা নুরুচ্ছামাদ রহ., মুহতামিম 


মহাপুরুষের কতো উচু মন্তব্য । জীবনের কঠিন 


গোরকঘাটা মাদরাসা, মহেশখালী, মাওলানা 


মুহূর্তেও তিনি তাহাজ্জুদের নামায কাযা করতেন 


মুহাম্মদ লোকমান মুহতামিম, মাযাহিরুল উলুম 
মাদরাসা, উট্টগ্রাম, ড. মুহাম্মদ রশিদ, নট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, ড. 
মাহমুদুল হাসান আযহারী, লন্ডন, ড. আবু রেজা 
নদভী, ড. রশিদ রাশেদ, অস্ট্রেলিয়া, ড. রশিদ 
যাহিদ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ড. মুস্তফা 
নূরী, উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ড. নাজমুল হক 
নদভী, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, উট্গ্রাম, ড. 
মাহফুজ, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা কামাল 
সাহেব, সৌদি আরব, প্রমুখ । 


ব্যক্তিচরিত্র 


না। গত তিন বছর যাবত হুজুর সম্পূর্ণ অসুস্থ, 
চলাফেলা করতে পারতেন না । তারপরও হুহল 
চেয়ারে চড়ে তিনি মসজিদে এসে জামাতে শরিক 
হতেন এবং কোনোদিন জামায়াত কাযা করেন 
নি। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন ২৮ ডিসেম্বর 
তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন তখন তার দেহে 
নড়াচড়া করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। ছিল না 
খাদ্য চিবানোর শক্তিটুকুও | তরল খাবারের উপর 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টিকে ছিলেন । তা 
সত্তেও দৈনিক পাচবার আযানের ধ্বনি কানে 
আসা মাত্র অলৌকিক শক্তিতে বিছানায় উঠে বসে 


বিনয়ী মানুষ আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু তার 
বিনয় ছিল অতুলনীয় । অতি বড় স 

মানুষেরও যখন ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা তখনো তিনি 
থাকতেন আশ্চর্য রকম শান্ত । ব্যক্তি-জীবনে তার 
কোনো শক্রু ছিল না । আমি যতই তাকে দেখেছি 
ততই অভিভূত হয়েছি তার ইলমের ব্যাপ্তিতে, 
প্রজ্ঞার গভীরতায়, চিন্তার প্রাগ্থসরতায় এবং 
চরিত্রের বিশুদ্ধতায়। তিনি ছিলেন এক নীরব 
সাধক । মহান পূর্ববরতীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মহান 
দায়িত্ের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদিত অবস্থায় এই 
ক্ষণস্থায়ী জীবন তিনি অতিবাহিত করেন । ইলম- 
পিপাসুদের মধ্যে নবুওয়তের মিরাস বণ্টন 
করেছেন; যাদের মধ্যে পিপাসা ছিল না তাদের 
মধ্যে পিপাসা সৃষ্টি করেছেন এবং পিপাসার জল 
সরবরাহ করেছেন; উত্তপ্ত হৃদয় দ্বারা বহু হদয় 
জাগ্তত করেছেন, আর যারা জানত না কিভাবে 
কাদতে হয়- নিজের কান্না দিয়ে তাদের কান্নার 
সৌন্দর্য শিখিয়েছেন; অসংখ্য মানুষের হৃদয় ও 
আত্মাকে ঈমান ও মা'রিফাতের এবং বিশ্বাস ও 
অন্তর্জানের আলোতে আলোকিত করেছেন । 
এভাবে অতিবাহিত হয় তার জীবনের সকাল- 
সন্ধ্যা এবং জিন্দেগির সুবহ-শাম | পটিয়া 
মাদরাসার বর্তমান মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি 
মুজাফফর আহমদ সাহেব বলেন, “আমরা তখন 
পটিয়া মাদরাসার ছাত্র, হুজুর আমাদের উস্তাদ, 
হুজুর সম্পর্কে হযরত মুফতি আজিজুল হক রহ. 
বলতেন, মুজাফফর শোনো! মাওলানা নুরুল 
ইসলাম কদীম, মাওলানা আলী আহমদ 
বোয়ালভী এবং নোয়াখালীর মাওলানা মুহিউদ্দিন 
এরা আমার সামনে আসলে আমি আতরের ন্যায় 
সুঘাণ পেয়ে থাকি । সুবহানাল্লাহ! কতো বড় 


পড়তেন । আযানের ধ্বনি তাকে বিছানায় শুইয়ে 
রাখতে পারত না। সারাজীবন তিনি প্রথম 
কাতারে নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলেন । 


পড়ন্ত বেলা 

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় 
হুজুরের মৃত্যু, রাত ৯ টায় জানাযার নামায 
অনুষ্ঠিত হবে । মাগরিব না হতেই পটিয়া এলাকায় 
আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। কক্সবাজারগামী 
রাস্তার গাড়িও থেমে গেছে । ভারক্রান্ত হৃদয়ে 
মানুষের উপস্থিতি রীতিমত চমকে উঠার মত । 
এতো মানুষের ভীড়! বাঁধ-ভাঙা জোয়ারের মতো 
মানুষের উত্তীল ঢেউ | ঢাকা থেকেও বহু লোক 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


বিমানযোগে উপস্থিত হয়েছে । আমি এবং বন্ধুবর 
কবি শোয়াইৰ রশিদ জামেয়ার মসজিদের 
মিনারের ৬ষ্ঠ তলায় উঠে দুরবিন যোগে দেখি- 
বহু দূর হতে মানুষ পঙ্গপালের মতো ছুটে 
আসছে । জামেয়া ইসলামিয়া পাটিয়ার প্রধান 
মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয আহমদুল্লাহ 
সাহেব জানাযার নামায শেষ করলে আল্লামা 
নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ.-কে পটিয়ার 
মাকবারায়ে আজিজিয়াতে দাফন করা হয়। 
পরিশেষে আমরা নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ 
এর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তার 
শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি জানাই 
আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা | 

দোয়া করি, আল্লাহ যেন হুজুরের জীবনের সব 
পাপ-বিচ্যুতি মার্জনা করে জান্নাতের সুউচ্চ 
মাকামে আসীন করেন । আমীন | 


লেখক: পলাতক, দ্বিতীয় বর্ষ, আল-জামেয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 
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যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


অতত ও নিশ্চিত কাজের এতিশরন্তি 
মুদ্রণ বিভাগ 
পরল পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


সাইন বল, ইংরেজী ভি ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
কম্পোজ [৷ ্‌ ক্যাশ মেমো / প্যাড 
ক্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ডিং রা 


সাগ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, উট্গ্রাম-৪০০০ 
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ঞা ৯ 117077906 0%501139108507, 00712998871 


সাবি তত্তুবশানাত যুহাল্ঘদ্দ অঠাতিত 
1170178: 01511 58958) 0393 5508 5555 ১৩, জি. এ. ভবন দিত ভুলা, আন্দরকিল্ল।, চট্টগ্রাম 


ম।হা।জী।ব।ন 


হযরত আল্লামা আবুল খায়র (োহ.) সেই 
বিরলপ্রজ মানুষগ্তলোর একজন যারা ধর্মশিক্ষা, 
সমাজসেবা ও অধ্যাত্ৰ চর্চার মাধ্যমে অসামান্য 
অবদান রেখে গেছেন । ১৯১২ সালে ট্টগ্রামের 
আনোয়ারা উপজেলার পরুয়াপাড়া গ্রামে তার 
জন্ম । 

শিক্ষাজীবন 

আল্লামা আবুল খায়র (রাহ.) তার শিক্ষাজীবনের 
প্রাথমিক সিঁড়ির ধাপগুলো পরুয়াপাড়া নিজ 
এলাকাতেই শেষ করেন । স্থানীয় শিক্ষায় 
মাওলানা আফাজ উদ্দিন মক্তব হয়ে দক্ষিণ 
পরুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ 
শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর বোয়ালিয়া 
ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। আর এখান 
থেকে সাফল্যের সাথে জমাতে দাহুম থেকে 
পাঞ্জম পর্যন্ত উত্তীর্ণ হন । 

তারপর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালাভের আশায় 


মাওলানা শাহ তুরাব উদ্দিন (রাহ.)-এর হাতেই 
মাওলানার শিক্ষাজীবনের হাতেঘড়ি । এছাড়া 
মাওলানা রশিদ আহমদ, মাওলানা নুরুল হাসান, 
মাওলানা আমজাদ আলী খান ও মাওলানা কারী 
জেবল হোসেন (রাহ.) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় 
আলেমগণই ছিলেন তার শিক্ষক | 

জিরি মাদরাসায় মাওলানা যাদের শিক্ষক হিসেবে 
পেয়েছিলেন _কুতুবে আলম হযরত মাওলানা 
শায়খুল হাদীস আযীযুল হক (রাহ.), বিদণ্ 
হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা আবুল ওয়াদুদ 
(রাহ.), হযরত মাওলানা ইসমাঈল (োহ.), 
হযরত মাওলানা আবুল খায়র দৌলতপুরী 
(রাহ.), হযরত মাওলানা আলী আহমদ খিলী 
(রাহ.), হযরত মাওলানা আবদুর রহমান (রাহ.), 
হযরত মাওলানা কারী আবু সুফিয়ান (রাহ.) 
প্রমুখ । 

দেওবন্দে মাওলানা যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের 
সংস্পর্শে আসেন তারা হলেন__বিটিশবিরোধী 


জামিয়া আরবিয়া জিরি (প্রকাশ জিরি মাদরাসায়) 


আন্দোলনের অন্যতম সংগ্ামী নেতা হযরত 


ভর্তি হন। একে একে মেধার স্বাক্ষর রেখে 
ধারাবাহিক অধ্যবসায় চালিয়ে জামায়াতে উলা 


মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী 
(রাহ.), শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইযায 


(মিশকাত) পর্যন্ত শেষ করেন। অতঃপর 


আলী (রাহ.), শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা 


উপমহাদেশখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে গমন 
করেন তিনি । সেখানে মাত্র দু'বছরের মধ্যে 
তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাদীস-বিশারদদের নিকট 
থেকে “সিহাহ সিত্তার' স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কৃতীত্ব 
ও সুনামের সাথে হাদীসের সর্বোচ্চ সনদ লাভে 
সমর্থ হন । 


মাওলানার 

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
দেওবন্দী (রাহ.)-এর শাগিরদ, কুতুবুল আলম 
হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঞুহী (রোহ.)-এর 
মুরীদ, বোয়ালিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত 


মে*১১ 


ইদরীস কান্দলভী (রাহ.), হযরত মাওলানা 
রিয়াজ উদ্দিন (রোহ.) এবং হযরত মাওলানা কারী 
হিফজুর রহমান (রাহ.) প্রমুখ । 

কর্মজীবন 

আলোকিত সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে নিজ 
শিক্ষাজীবন শেষ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন 
আল্লামা আবুল খায়র (রাহ.)। প্রথমেই হাত 
দিলেন সমাজ সংস্কারের দিকে । কর্মজীবনের 
অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে কিছুকাল শিক্ষা বিভাগীয় 
পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন । মাদরাসার 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শাহ তুরাব উদ্দীন (রাহ.)- 
এর ইন্তিকালের কিছুদিন আগে তাকে মাদরাসার 
মুহতামিম নিযুক্ত করেন । প্রতিষ্ঠান প্রধানের 
দায়িত্ব নিয়ে তিনি নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে 
তৈরি করতে লাগলেন বাছাইকৃত মানুষ ৷ এই 
কাজে তিনি একে একে ৩৭টি বছর ব্যয় করেন 
দুর্বার সাহস নিয়ে । 

জনসেবা ও দানশীলতা 

“কেউ না করুক আমি করবো কাজ" এমন স্পর্ধিত 
উচ্চারণ আল্লামা আবুল খায়র (রাহ.)-এর হৃদয়ে 
দোলা দিয়েছিল বলেই জনসেবা, সমাজসেবা ও 
দানীলতার উত্তম পরাকাষ্টাী দেখতে 
পেয়েছিরেন ৷ সাদা মনের মানুষ বলতে যাদের 
বোঝায় তিনিও তাদের একজন । আত্মীয়, 
অনাত্রীয়, অনাথ, অসহায়, গরীব, মিসকিন সবাই 
একই সুতোয় বাঁধা ছিল তার কাছে তাই তিনি 
পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অন্যের 
প্রয়োজনকে কখনো খাটো করে দেখেননি । তারই 
এমন একটি স্বাক্ষর মেলে এভাবে: 

শুধু তাই নয় মাওলানা দীনের নিভূনিভূ চেরাগ পূর্ণ 
আলো বিকিরণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন । 
তারই অংশ হিসেবে আনোয়ারা, বীশখালী, 
পটিয়া, এবং চন্দনাইশ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে 
মসজিদ, মাদরাসা ও ইবাদাতখানা প্রতিষ্ঠা 
করেন । 


ন্যায় বিচার 

সমাজে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বিচারকার্য পরিচালনার 
মতো গুরুদায়িত্ব মাওলানার উত্তরাধিকার সূত্রেই 
লাভ করেছিলেন ৷ সত্য-মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দে 
মাওলানা সবসময়ই ছিলেন আপোষহীন । তাইতো 
অপরাধী যদি তার আপন সন্তানও হতো তবে 
ফায়সালার ক্ষেত্রে তার গলার স্বর এতটুকুন 
কীপতো না । তার বিচার ছিলো সমাজে শোষকের 
বিরুদ্ধে নির্যাতিতদের পক্ষে । সত্যের পক্ষে 
অসত্যের বিরুদ্ধে । একবার মাওলানা অসুস্থ হয়ে 
শয্যা গ্রহণে অনেকটা বাধ্য হন। ওদিকে ঝুলে 
আছে তিন-চারটি মামলার কার্যক্রম | অনিবার্ধ 
কারণেই মাওলানা বেচাইন ও অস্থির হয়ে 
পড়লেন । এমন অসুস্থতা আর অস্থিরতার মাঝে 
একদিন এক ব্যক্তি কিছু হাদিয়া নিয়ে মাওলানার 
শয্যাপাশে এসে উপস্থিত হয় । উপস্থিত ব্যক্তিকে 
দেখে মাওলানা তার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে রইলেন । আর বললেন, তোমাকে তো 
এর আগে কোনদিন আমার এখানে আসতে 
দেখিনি । আজ হঠাৎ কি মনে করে এলে? এমন 
প্রশ্নে লোকটি বিনয়ে একেবারে গলে গেল এবং 
অসম্ভব রকমের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ইনিয়ে-বিনিয়ে 
বলল, পিতার অসুস্থতায় সন্তান যেন চোখের 
আলো হারিয়ে ফেলে তেমনি গোত্রপতির 
অসুস্থতায়ও সমাজের লোকেরা মাথার উপরের 
ছায়া সম্পর্কে নৈরাশ হয়ে পড়ে । আর আপনি 
তো হলেন আমাদের ছায়া, প্রাণের স্পন্দন | 
আপনার অসুস্থতার সংবাদ আমরা স্থির থাকি কি 
করে? তাই ছুটে আসা । 


বাকি ০ ২৪ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


খাগেছেল 


/হাসান আলী স্বলাইমান সত্যের চি ছায়াতলে আশায় নেওয়া 
একজন আমেরিকান নও-মৃসলিম ॥ বতর্মানে তিনি ইসলামের 
একজন সুপ্ত; পাকিভ্ঞানের একটি ধমী় এতিষ্ানে মুসালিম 
শিওদের মধ্যে ইসলামী শিশ্ষ7 বিভারের মহান ছায়িতে 
নিয়োজিত । এখানে তিনি তাঁর ইসলাম এহণের কাহিনী তুলে 


-_ সম্পাদক। 


একজন আমেরিকান নও-মুসলিমের অভিব্যক্তি 


হাসান আলী সুলাইমান 


নিউইয়র্কের ক্রুকলিনে আমার জন্ম ও 
লালনপালন । আমাদের পরিবার ছিলো কঠোর 
ধর্মানুরাগী ব্যাপটিস্ট পরিবার । ব্যাপটিস্ট 


অনুবাদ: আযীযুল হক 


১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে নিউইয়র্ক ক্রুকলিনে 
মসজিদ ছিলো একটি কি দুইটি । আর 


পড়ালেখা আরম্ভ করলাম এবং ১৮ আগস্ট, 
২০০৪ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করলাম । মাদরাসায় 


মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত নগণ্য । আমি 


অধ্যয়নকালে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত 


খিস্টানরা পোপের অনুসরণ করে না । তারা মূলত 
খিস্টধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা প্রোটেস্ট্যান্টদের 
অন্তর্গত । শৈশবে গ্রামার স্কুলে পড়াকালীন 


আমার আশপাশের ও কলেজের লাইব্রেরীগুলোতে 
বিভিন্ন ধর্মীয় বই ঘাটাঘাটি শুরু করলাম । সকল 
ধর্মেরই অভিন্ন প্রতিশ্রুতি, “যদি তুমি ভালো হও 


একদিন ক্লাসের শিক্ষককে ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদের 
বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ৷ ত্রিত্ববাদ 


এমং অপকর্ম না করো, তবে স্বর্গে যাবে । 
এক পর্যায়ে আমি ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের 


খিস্টানদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস, যার অর্থ : 


লিখিত বইগুলোর অধ্যয়ন শুরু করলাম । কেন 


ইশ্বর যদিও এক, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র তিনজনের 


জানি এ ধর্মটি আমার হৃদয়ে রেখাপাত করতে 


সমন্বিত রূপ, তথা পিতা, পুত্র ও পবিভ্রাত্সা । 
গাণিতিক ফমুলায় তা এভাবে লেখা যায় 
১+১+১-১। গণিতের যে কোনো ছাত্র 
ভালোভাবেই জানে যে, এটি একটি অসম্ভব 
ফর্তুলা। ১-১ হতে পারে এবং হতে পারে 
১+১+১_৩ | কিন্তু ১+১+১-১ কিছুতেই হতে 
পারে না । অতএব অন্য খিস্টানদের কাছে যেমন 
এর কোনো সমাধান নেই, আমার শিক্ষকের 
কাছেও ছিলো না। বস্ততঃ উক্ত ফর্মুলা গণিতের 
সকল নিয়মবিরোধী । 

১+১+১-১-এর থিওরি সমগ্র খিস্টান জগতকে 
সঙ্কটে নিপতিত করেছে । কেননা, তাদের এই 
ত্িত্ববাদের বিশ্বাস কোনো প্রকার যুক্তিসমর্থিত 
নয় । তো আমার শিক্ষক বললেন, ধর্মীয় বিশ্বাস 
অনুসারে তা মেনে নিতে আমি, তুমি ও সবাই 
বাধ্য (যুক্তির নিরিখে বুঝে আসুক বা না আসুক) । 
এমন অনাকাজিফষিত ও অসন্তোসজনক উত্তর শুনে 
হতবাক হলাম এবং প্রকৃত ইশ্বরের অনুসন্ধানে 
রত হলাম । সমস্যা হলো, কোথেকে শুরু করবো 
এবং কোথায় অনুসন্ধান করবো কিছুই জানি না। 


মে*১১ 


আরম্ভ করলো । যদিও আমার পঠিত বইগুলো 
ইসলাম ও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও ভুল তত্ব 
ভরপুর, তবুও আলাহর শোকর, তার অপার 
করুণায় আমি সত্য ধর্মের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট 
হতে লাগলাম । একদিন হাটতে হাঁটতে এক 
বুকস্টোরে পৌছলাম এবং তথায় পবিভ্র 
কুরআনের একটি ইংরেজী অনুবাদ দেখতে 
পেলাম । তা ক্রয় করলাম এবং বাড়িতে গিয়ে 
একনাগাড়ে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত 
পুরো কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলাম । 

হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হলো, অন্ধকারের পর্দা ছিন 
হলো এবং আমার অন্তরাত্সা বলে উঠলো, এটিই 
আমার প্রভুর প্রেরিত সত্য! আর দেরি না করে 
মসজিদে হাজির হলাম এবং কালিমাতুশ শাহাদাহ 
পাঠ করে ইসলামের ঘ্নিপ্ধ-শীতল ছায়ায় আশ্রয় 
গ্রহণ করলাম । দিনটি ছিলো শুক্রবার, ২৭ 
আগস্ট, ১৯৭৪ সাল | আমার জীবনের সবচেয়ে 
আনন্দদায়ক, সুখী ও সৌভাগ্যপূর্ণ দিন । তারপর 


বহু ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ হলো । আমার নতুন ধর্ম 
সম্পর্কে অনেক কিছুই আহরণ করলাম এবং 
নিশ্চিত হলাম যে, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের 
মনোভাব ও প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অন্যায় । 
ইসলাম শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, সমতা ও 
মানবতার ধর্ম । আমেরিকায় আমি যে বর্ণবাদের 
শিকার হয়েছিলাম, তার কোনো অস্তিত্ব নেই 
ইসলামে । আমি নিজেই এ দাবির উজ্্বল প্রমাণ । 
আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু জামার্নির অধিবাসী মাওলানা 
মুহাম্মদ আহমদের বোন ২০০৩ সালে ইসলাম 
গ্রহণ করে। তখন তিনি আমার কাছে তাঁর 
বোনকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করেন । 
অবশেষে ৪ এপ্রিল, ২০০৪ সালে, পাকিস্তানের 
মাটিতে বাদামী রঙের একজন আমেরিকান 
ছেলের সাথে জার্মান শ্বেতাঙ্গ রমণীর বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হয় ইসলামের রীতি অনুযায়ী । 

আমি সেই স্মরণীয় দিনটি কখনো ভুলতে পারি 
উপস্থিত হয়েছিলাম এবং পবিত্র কুরআনের একটি 
অনুবাদগ্রস্থ ক্রয় করেছিলাম, যা চিরকালের জন্য 
আমার জীবনের কায়া পাল্টে দিয়েছে এবং 
আমাকে ধন্য করেছে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান 
দিয়ে, চিরশান্তি ও মুক্তির পথ দেখিয়ে । 
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অনুবাদক: কলামিস্ট, শিক্ষক, জামিয়া মাদানিয়া, ফেনী ও 


0) আত্তান্তহীদ ২২ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তিহ্য 


জাতির কাছে পৌঁছলেন যারা সত্যের উপর জীবন 


ইমাম মুহাম্মদ ইবনে রবী" জীযী হযরত উকবা 
ইবনে আমের (রা.)-এর একটি বর্ণনা নকল 
করেন যে, হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) 
বলেন, আমি হুজুর (সা.)-এর নিকট খাদেম 
হিসেবে উপস্থিত ছিলাম | এমতাবস্থায় আমার 
নিকট কতিপয় আহলে কিতাব কিছু কিতাব নিয়ে 
আসল | অতঃপর তারা বলল, হুজুর (সা.)-এর 
কাছ থেকে আমাদের জন্য প্রবেশের অনুমতি 
নিয়ে আস । অতঃপর আমি হুজুর (সা.)-এর 
খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাদের পয়গাম 
পৌঁছে দিলাম এবং তার আকৃতিরও বর্ণনা 
দিলাম । 

তখন রাসুল (সা.) বললেন, এদের সাথে আমার 
কী সম্পর্ক, এরা আমার নিকট এমন বিষয়ে প্রশ্ন 
করে যা আমার জানা নেই । আখের আমিও তো 
তারই (আল্লাহর) বান্দা । শুধু তাই জানি যা 
আমার রব আমাকে শিখিয়েছেন । অতঃপর রাসূল 
(সা.) বললেন, আমাকে ওজু করিয়ে দাও । 
তারপর রাসূল (সা.) ওজু করলেন এবং ঘরের 
নামাযের স্থলে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং 
দু'রাকাত নামাজ আদীয় করলেন । অতঃপর যখন 
নামায শেষ করলেন তখন আমি তার (সা.) 
চেহারা মুবারকে আনন্দের আলামত দেখতে 
পেলাম । তারপর তিনি বললেন, যাও 
লোকগুলোকে আমার কাছে নিয়ে আস আর 
আমার সাহাবীদের মধ্যে যাকেই পাও বর্ণনা নিয়ে 
আস । বর্ণনাকারী বলেন, আমি সবাইকে হুজুর 
(সা.)-এর নিকট নিয়ে আসলাম | অতঃপর (সো.) 
আহলে কিতাবদের যখন রাসুল (সা.)-এর 
সকাশে পেশ করা হল তখন তিনি বললেন, যদি 
তোমরা চাও যে আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর 
প্রশ্ন করার আগেই দিয়ে দিই, আর যদি তোমরা 
চাও তো আগে প্রশ্ন কর তার পর আমি উত্তর 
দেই । তখন তারা বলল, না বরং আমাদের 
জিজ্ঞাসার আগেই আপনি জবাব দিয়ে দিন। 
রাসূল (সো.) বললেন, তোমরা আমার কাছে এই 
জন্য এসেছ যে, তোমরা আমাকে যুলকারনাইন 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে । সৃতরাং আমি 
তোমাদের সেই সংবাদ গুলোই দিচ্ছি যা 
তোমাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে । যুলকারনাইন 
ছিল এক রোমান সন্তান, আল্লাহ তাআলা তাকে 
রাজত্ব দান করলেন, তার পর তিনি মিসরের কুলে 
চলে গেলেন। আর তথায় একটি শহর আবাদ 
করলেন, যাকে ইস্কান্দারিয়া (আলেক জান্দিয়া) 
বলা হয়। যখন তিনি শহর নির্মাণ সমাপ্ত 
করলেন, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা 
আগমন করল । তার পর সেই ফেরেশতা 


মে*১১ 


যুলকারনাইনের রোখ কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিল 


এবং তাকে আসমানের দিকে তুলে নিল । তারপর 


যাপন করছিল । তারা ন্যায় ও ইনসাফ পছন্দ 


ফেরেশতা যুলকরনাইনকে বলল, নিচের দিকে 
তাকাও আর বল তুমি কী দেখতে পাচ্ছ? 
যুলকরনাইন বললেন, আমি আমার শহর এবং 
অন্যান্য শহর দেখতে পাচ্ছি । এমন অবস্থায় যে, 


জাতি । তারা পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট 
রাখত এবং তাদের কথাও কাজে বৈপরীত্য 
ছিলনা, তাদের চরিত্র ছিল ন্যায়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাদের পথ ছিল সোজা | তাদের কবর 


আমি আমার শহর চিনতে অপারগ ৷ অতঃপর 
ফেরেশতা তাকে আরও উপরে নিয়ে গেল এব 
বলল, নিচের দিকে থাকাও আর বল যে, তুমি কী 


ছিল তাদের ঘরের দরজার সম্মুখে, তাদের দরজা 
ও তালা বদ্ধ থাকতনা । তাদের কোন নেতা ও 
বিচারক ছিলনা । তাদের কাছে কোন ধনী, গরীব, 


দেখতে পাচ্ছো? তখন যুলকারনাইন বললেন, 
আমি শুধু আমার শহরটাই দেখতে পাচ্ছি। 


প্রভ-ভূৃত্য ছিলনা । না ছিল একে অন্যের মাঝে 
বৈষম্যমূলক আচরণ । না ছিল কোন ধরণের 


তারপর ফেরেশতা বলল, এর সবটাই হচ্ছে যমীন 
আর যা এর চার পাশে যা রয়েছে তা হল সমুদ্র । 
আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি 


ঝগড়া বিবাদ । না গালা-গালি । না ঠাট্টা-মস্করা না 
কোন দুঃখ পেরেশানী । আসমানী মুসীবত থেকে 
নিরাপদ | তাদের বয়স ছিল দীর্ঘ | না ছিল 


তোমাকে যমীন (পৃথিবী) দেখিয়ে দিবেন, আর 
নিশ্চয় তিনি তোমাকে এই যমীনের বাদশা বানিয়ে 
দিয়েছেন। যুলকারনাইন পৃথিবীর যাত্রা শুরু 
করলেন, এমন কি তিনি সূর্যাস্তের স্থানে পৌছে 


তাদের মধ্যে কোন মিসকীন না ছিল কোন 
ফকীর ৷ অতঃপর যুলকারনাইন যখন তাদের এই 
অবস্থাদি দেখলেন অত্যন্ত বিস্মিত হলেন আর 
বলতে লাগলেন যে, হে লোকসকল! তোমরা 


গেলেন তারপর আবার তথা হতে যাত্রা করলেন, 


আমাকে তোমাদের অবস্থার বর্ণনা দাও, কারণ 


এমনকি তিনি সূযোদয়ের স্থানে পৌঁছুলেন। 


আমি সারা দুনিয়া ঘুরেছি আর অসংখ্য সমুদ্র ও 


তারপর তিনি “আস্-সাদ্দাইন' অর্থাৎ দুই 
দেওয়ালের কাছে পৌঁছলেন যেটা প্রকৃতপক্ষে 


স্থল ভ্রমণ করেছি। কিন্তু তোমাদের মতো কোন 
নেক্কার জাতি আমি দেখিনি । তারা বলল, 


দু'টি নরম পাহাড় ছিল । এই পাহাড় দু"টি এত 
নরম ছিল যে, কোন বস্ত পাহাড় দু'টির সাথে 


আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করুন আমরা আপনার 
জিজ্ঞাসার জবাব দেব। অতঃপর হযরত 


ধাক্কা খেলে বস্তটি সেই পাহাড়ে লুকিয়ে যেত । 


যুলকারনাইন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 


তারপর যুলকারনাইন একটি দেয়াল নির্মাণ 
করলেন, তারপর তিনি ইয়াজুজ মাজুজের কাছে 
পৌঁছলেন এবং তিনি তাদেরকে অপরাপর জাতি 


তোমরা আমাকে বল যে, তোমাদের কবর গুলো 
তোমাদের ঘরের দরজার সামনে কেন? তারা 
বলল, আমরা যেনে বুঝে এমনটা করেছি । যেন 


খেকে পৃথক করলেন, তারপর তিনি এমন 


আমরা মৃত্যুকে ভূলে না বসি আর যেন আমাদের 


একজাতির কাছে পৌঁছলেন, যাদের চেহারা ছিল 


অন্তর থেকে মৃত্যুর স্মরণ বের হয়ে না যায়। 


কুকুরের চেহারা সদৃশ তারা ইয়াজুজ-মাজুজের 
সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যুলকারনাইন 


যুলকরনাইন বললেন, তোমাদের দরজার তালা 
নেই কেন? তারা জবাব দিল যে, আমাদের মধ্যে 


তাদেরকে ও পৃথক করে দিলেন, তারপর তিনি 


কোন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি নেই বরং আমরা সবাই 


এমন এক জাতির কাছে পৌঁছলেন যারা 
পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করত এবং একে অন্যকে 
খেয়ে ফেলত | তারপর যুলকারনাইন তথায় এক 


আমানতদার | যুলকারনাইন বললেন, তোমাদের 
উপর কোন শাসক নিযুক্ত হয়নি কেন? তারা 
বলল, আমাদের কোন শাসকের প্রয়োজন নেই । 


বিশাল সাখরা | (পাথর)ও দেখলেন । অতঃপর 


যুলকরনাইন বললেন, তোমাদের উপর কোন 


তিনি আটলান্টিক মহাসগারের একদেশে 
পৌঁছলেন । এই পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী শুনে আহলে 
কিতাব বলল যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
যুলকারনাইন সম্পর্কে যা কিছু আপনি বর্ণনা 
দিলেন তাই আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি । 


বিচারক নিযুক্ত হয়নি কেন? তারা বলল আমরা 
পরম্পরে ঝগড়া করি না। তাই আমাদের কোন 
বিচারকের প্রয়োজন নেই । যুলকারনাইন বললেন 
তোমারেদ মধ্যে কোন সম্পদশালী লোক নেই 
কেন? তারা বলল, আমাদের এখানে সম্পদের 


বর্ণিত হয়েছে যে, যখন যুলকারনাইন 


আধিক্য নেই | যুলকারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, 


ইস্কান্দারিয়ার নির্মাণ সমাপ্ত করলেন এবং মজবুত 
করে ফেললেন, তখন তিনি সেখান থেকে পুনরায় 
যাত্রা শুরু করলেন এমনকি তিনি এক নেক্কার 


তোমাদের দেশে কোন বাদশাহ নেই কেন? তারা 
জবাবদিল, আমরা দুনিয়ার বাদশাহীর প্রতি আকৃষ্ট 
নই | যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের 
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মধ্যে অভিজাত শ্রেণী নেই কেন? তারা জবাব 
দিল, আমরা পরস্পরের উপর বড়াই করিনা । 
যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা একে 
অপরের মধ্যে বিরোধ করনা কেন । আর লড়াই 
ঝগড়া কেন কর না? তারা জবাব দিল আমরা 
সন্ধিকে পছন্দ করি। যুলকারনাইন বললেন, 
তোমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধ কর না কেন? 
তারা বলল, আমাদের মাঝে ধৈর্য ও সহিষ্কুতা 
পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান আছে । 

যুলকারনাইন বললেন, তোমাদের সবার কথা কি 
এক তরীকা কি সোজা? তারা বলল, আমরা মিথ্যা 
বলিনা ধোকা দেইনা আর একে অপরের গীবত 
করিনা । যুলকারনাইন বললেন, তোমরা আমাকে 
এই কারণটি বল যে, তোমাদের সকলের অন্তর 
আর তোমাদের জাহের বাতেন একই রকম কেন? 
তারা বলল, আমাদের নিয়্যত সহীহ । তাই আমরা 
আমাদের মন থেকে ধোকা আর অন্তর থেকে 
হিংসা বের করে দিয়েছি । যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মিসকীন ফকীর 
কেন নেই? তারা জবাব দিল, আমাদের কাছে যা 
কিছুই থাক তা আমরা একে অপরে সমান ভাবে 
বন্টন করে নিই। যুলকারনাইন বললেন, 
বদখাসলত লোক কেন নেই? তারা বলল, কারণ 
আমরা বিনয়ী | যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, 
তোমাদের বয়স দীর্ঘ হয় কেন? তারা বলল 
আমরা একে অপরের হক আদায় করি এবং একে 


তারা জীবিত থেকেছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 


থানবী (রাহ.)-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি । 


হিফাজত করেছেন । আর আল্লাহ তা'আলা 
তাদের খলীফা অর্থাৎ আমাদেরকে ও তাদের 
পদাঙ্কের উপর অটল রেখেছেন। অতঃপর 
যুলকারনাইন বললেন, যদি আমি কোথাও 
অবস্থান করতাম তাহলে তোমাদের কাছেই 


হযরত থানবী (রাহ.)-এর তন্ত্ীবধানেই চলছিল 
মাওলানার আধ্যত্সিক জীবন সাধনা | 

আন্মাহ তায়ালার সান্িধ্যে 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের স্মৃতি- 
বিজড়িত পবিত্র আরব-ভূমিতে জীবনের শেষ 


অবস্থান করতাম, কিন্তু আমাকে আল্লাহ্‌ 


নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যের 


তা'আলার তরফ থেকে কোথাও অবস্থানের 
অনুমতি দেওয়া হয়নি । 


সূত্র: হায়াতুল হাইওয়ান খ. ২, পৃ. ৪৬৬-৬৮ 
লেখক: শিক্ষক ও প্রবন্ধকার 


সমাজ সংস্কারক আল্লামা আবুল 
খায়র (রাহ.) : কাজী সাইফুল হক 
২১ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 

লোকটির এমন চমকপ্রদ কথা শুনে মাওলানা 
একটু হাসলেন । বললেন, তোমার বক্তব্য এমন 
অসুস্থতার মাঝেও আমাকে হাসতে বাধ্য করলো । 
কারণ ইতঃপূর্বে আমার অনেকবার অসুখ হলেও 
আজকের পূর্বে আমার আঙিনা মাড়াতে তোমাকে 
কোনদিন দেখি নি। অথচ আজ কিনা গদগদ 
করছে তোমার দরদ । 
মাওলানার এমন সাফ জবাবে লোকটি লা-জওয়াব 
হয়ে গেল । কারণ মাওলানার হাতে যে কয়টি 
মামলা বিচারাধীন ছিল তার মধ্যে আগত 
লোকটিরও একটি | তাই দেখার নাম করে 
হাদিয়া-তোহফা দিয়ে বশে আনার কুট-কৌশল 


অপরের মধ্যে সাম্য বজায় রাখি । যুলকারনাইন 


মাওলানার দিব্য দৃষ্টিতে শাপেবর হয়ে তাকেই 


বললেন, তোমরা হাসি ঠাট্টা করনা কেন? তারা 
বলল আমরা হাসি-ঠাট্টা এই জন্য করি না যে 
যাতে আমরা ইস্তেগফার থেকে গাফিল হয়ে না 
যাই। 

যুলকারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা পেরেশান 
বা দুঃখিত হওনা কেন? তারা বলল, আমরা 
বাল্যকাল থেকেই কষ্টকে সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে 


দংশন করল। এই ছিল মাওলানার 
ন্যায়পরায়নতার হাজারো চিত্রের একটি মাত্র 
খণ্চিত্র | 

রাজনৈতিক জীবন 

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর 

দীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আল্লামা 

আবুল খায়র (রাহ.) হৃদয়ে 


গেছি । তাই আমরা প্রতিটি বিপদকে ভালোবাসি 


সবসময় লালন করতেন । 


আর আমরা বিপদের প্রতি লালায়িত। 


যুলকারনাইন বললেন, তোমরা অন্য জাতির মত 
বিপদে পতিত হওনা কেন? তারা বলল, আমরা 
গাইরুল্লাহর উপর নির্ভর করিনা আবার না আমরা 
জ্যোতির্বিদ্যার উপর আমল করি | যুলকারনাইন 
বললেন, তোমরা আমাকে তোমাদের বাপ-দাদার 
অবস্থা বল যে, তোমরা তাদেরকে কেমন 
পেয়েছো? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ- 
দাদাকে এই অবস্থায় পেয়েছি যে তারা 
মিসকীনদের উপর দয়া করত | ফকীরদের সাথে 
ভ্রাতৃস্থলভ আচরণ করত । যারা তাদের উপর 
জুলুম করত তাদেরকে ক্ষমা করে দিত । যারা 
তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করত তারা তাদের সাথে 
সদ্যবহার করত । যারা তাদের সাথে মূর্খতা সুলভ 
আচরণ করত তারা তাদের সাথে সহিষ্কুতা পূর্ণ 
আচরণ করত । 

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখত ৷ একে অপরের 
আমানত আদায় করত । নামাযের সময়ের রক্ষণা- 
বেক্ষণ করত । নিজেদের ওয়াদা পুরা করত । 
নিজেদের ওয়াদার সত্যায়ন ও স্বীকার করত । 
অতএব এই কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
সব কাজ সংশোধন করেদিয়েছেন এবং যতক্ষণ 


মে*১১ 


ব্যাপার । ইন্তিকালের এমন আগ্রহ মাওলানা 
আবুল খায়র (রাহ.) সবসময় লালন করতেন । 
তার প্রমাণ মেলে মাওলানা তার এক ঘনিষ্টজনকে 
ইন্তিকাল যদি আরব-ভূমিতে হয় তাহলে আমায় 
যেন সেখানেই দাফন করা হয়। আমার 
পরিবারের লোকেরা আমার লাশ যেন দেশে 
ফেরৎ না আনে । 

মাওলানার এমন স্বপ্ন যেন সত্যিই বাস্তবতায় রূপ 
নিল । ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মাওলানা 
পবিত্র হজ পালন শেষে দেশে ফেরার প্রাক্কালে 
এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্বকভাবে 
আহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মাওলানা 
চলে গেলেন মহান প্রভুর সানিধ্যে | তার নামাযে 
জানাযা অনুষ্ঠিত হয় দু'বার । প্রথম নামায পড়ান 
হারম শরীফের মহামান্য ইমাম | পরে অন্যান্য 
হাজীগণ আবার জানাযার নামায আদায় করেন | 
পরে তাকে জান্নাতুল মুয়াল্নায় দাফন করা হয়। 
সমকালীন বাংলাদেশের বহুভাষার সুপ্ডিত, 
সুবক্তা, সমাজসংস্কারক আল্লামা আবুল খায়র 
(রহ.) সত্যি অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্তদের রেখে চলে 
গেলেন চিরতরে । রেখে গেলেন সুন্দর একটি 
আদর্শ, অনুকরণীয় এক সমাজ | আল্লাহ যেন 
মাওলানাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নাসীব করেন, 

| 


জি 


তাইতো তিনি একাজে 

একার পক্ষে সম্ভব নয় বলে সরল রা 
ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত ্ক্প 
আন্দোলনে নিজেকে ফিতে ইসলামিক স্টাডিজ বি. এ. রাফি বনে 
জড়িয়ে নিয়েছিলেন । 
শামসুল হক ফরিপুরী 

(রাহ.)-এর ইসলামী .... উষউথাম ক্যাম্পাস) 
সংগঠনে যোগদান করলেও এ ছাড়াও নিয়ো কোর্সসমূহে ছাল-ছাতরী ভর্তি চলছে 
পরবর্তীতে তৎকালীন 13... .9.4/5-৮.8-4 

পুববা্‌ র ইসলামী ঘর 1...9. 01505), 759৭ ৫1]. 13.. 01005) &10./. 70 চা? [-তাযা06 
সংগঠন নেজামে ইসলামের ১4৯০1010219 9016109 3.4, (117015) & 1.৯, ঠা 15120010 3150165 
সাথে জড়িয়ে পড়েন । এই 
সুবাধে খতীবে আযম 

হযরত মাওলানা বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, উ্গ্রাম । 
আহমদ (রাহ.)-এর খুবই ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
আপন জন হিসেবে স্ব কাত কক্সবাজার 
লাভ করেন । আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
অধ্যাত্মিক জীবন ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
জীবনের প্রথম দিকেই _ কওমী মাদরামার আমাতেজায়ে বেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


হাকীমুল উম্মত হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী 


নি আত্তাত্তহীদ শহীদ ২৪ 


১. ভূমিকা: "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, “পানির 
অপর নাম জীবন' ৷ এ দু'টি বাক্যের শুরুতে 
শিক্ষা ও পানি' শব্দদ্ধয় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে । অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন । 
আর আদর্শ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । পক্ষান্তরে 
দূষিত পানি যেমন মানুষের শরীরকে রোগাক্রান্ত 
করে তেমনি কলুষিত শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ডকে 
ব্যাধিপ্রস্ত করে | সুতরাং বোঝা গেল আদর্শ শিক্ষা 
তথা ইসলামী শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড । আর এ 
শিক্ষাই দেয়া হয় বিশ্বের কওমী মাদ্রাসাসমূহে । 
২. শাব্দিক বিশ্লেষণ: “কওমী মাদ্রাসা" দুটি উরদু 
শব্দের একটি বাক্য । কওমী অর্থ জাতীয়, 
মাদরাসা অর্থ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । একত্রে 
বাক্যটির প্রতিবাক্য হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি ও 
আরবীতে যথাক্রমে “জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান', 
ন্যাশনাল ত্যাডুকেশন সেন্টার, ও “আল- 
মাদরাসাতুল আহলিয়া 1 

৩. নামকরণ: এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কওম তথা 
জাতিকে পশু চরিত্র থেকে উদ্ধার করে প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব শিক্ষাদানের কাজ যাচ্ছে এবং জাতির সুস্থ 
মেরুদণ্ড গঠনের কাজে সর্বদা তৎপর রয়েছে । 
কওমের,  জেনসাধারণের) অনুদান ও 
সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে আসছে বিধায় 
এসব দীনি প্রতিষ্টানকে কওমী মাদরাসা বলা হয় । 
৪. কওমী মাদরাসার বৈশিষ্ট্য: সরকারি যাবতীয় 
সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখান করে নিজস্ব গতি, চিন্তা- 
চেতনা ও সিলেবাসের আলোকে পরিচালিত খাঁটি 
ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহই হচ্ছে কওমী 
মাদরাসা | যা শত বাধা-বিগ্রতা ডিঙিয়ে সারাবিশ্বে 
সঠিক ইলমে ওহীর শিক্ষাধারা প্রচারে তৎপর 
রয়েছে। এ শিক্ষাধারা কেবল গতানুতিক কোন 
প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এসব হচ্ছে প্রকৃপক্ষে একটি 
আদর্শ চিন্তধারা, একটি আদর্শ দর্শন । একটি 
স্বচ্ছ বিপ্রব, হেরার মশালবাহী এক পবিত্র 
গবেষণাগার, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার এক দুর্ভেদ্য 
দূর্গ । আলোকিত মানুষ গড়ার এক নিক্ষলুস 
কেন্দ্রভূমি । আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন 
প্রতিষ্ঠার চেতনাধারী আল্লাহভীরু আদর্শ কাফেলা 
গড়ার বিশেষ কারখানা | এসবের প্রাণকেন্দ্র হলো 
মক্কার “দারে আরকাম', মদীনার “দারে সুফ্ফা' ও 
ভারতের “দারুল উলুম দেওবন্দ' | কওমী 
মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা হচ্ছেন “আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াত (মা-আনা আলাইহি ওয়া 
আসহাবী) তথা নবী (সা.) ও তার সাহাবীগণের 
আকীদার অনুসারী । ধর্মের দিক থেকে মুসলমান 
মাযহাবের দিক থেকে হানাফী | দর্শনের দিক 
থেকে সুফী । তরীকার দিক থেকে চিশতী ও 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


৫. কওমী মাদরাসা কী: কওমী মাদরাসা হুট 


করে গজিয়ে উঠা গতানুগতিক কোন প্রতিষ্ঠান 
নয় । এটা সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী 
সো.) মক্কার দারে আরকামে ও মদীনার দারে 
আসহাবে সুফ্ফায় যে আদর্শ শিক্ষাধারার সুচনা 
করেছিলেন । তারই প্রচলিত রূপ হচ্ছে এই কওমী 
মাদরাসা । 

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নিক্ষলুষ এঁশী শিক্ষার 
আদর্শ কেন্দ্র । জাতির সুস্থ মেরুদণ্ড গঠনের 
কারখানা । দেশের জন্য আদর্শ সৈনিক তৈরির 
ক্যান্টনমেন্ট । দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত 
রাখার পাওয়ার হাউস | দেশ ও জাতির স্বাধীনতা 


নকশবন্দী | চিন্তাধারার দিক থেকে ওয়ালী 
উল্লাহী। মূলনীতির দিক থেকে কাসেমী 


অক্ষুণ্ন রাখার সুদৃটু দুর্গ । জাতির দীন ও ঈমান 
হিফাযতের মজবুত কিল্লা। উম্মাহর তাহযীব- 


ফরুআতের দিক থেকে রশিদী | সামগ্রিকতার 


তামাদ্দুন সংরক্ষণের মারকায | মুসলিম জাতির 


দিক থেকে মাহ্মুদী এবং কেন্দ্রীয় সম্পর্কের দিক 
থেকে দেওবন্দী। এই হলো কওমী 
মাদরাসাসমূহের আসল চেহারা ও বৈশিষ্ট্য । 
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স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কোষাগার | ইসলাম ও 
মুসলিম উম্মাহর প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি । সুন্দর 
সমাজ ও আদর্শ জাতি গঠনের উজ্জ্বল প্রতীক । 


৬. কওমী মাদরাসা কেন: বর্তমান বিশ্বের 
কোথাও পূর্ণঙ্গি ইসলামী শাসনব্যবস্থা নেই; বরং 
অধিকাংশ রাষ্ট্রের সরকার ইসলাম বিদ্বেষী অথবা 
ইসলাম বিরোধী । এদের থেকে খাটি ইসলামী 
শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতার আশা 
করাই হবে বাতুলতামাত্র । আর যে গুটিকতেক 
দেশে যে আংশিক ইসলামী হুকুমত রয়েছে 
সেখানেও ইসলামী শিক্ষা-সভ্যতা ও কুরআন- 
সুন্নাহর তা'লীম চরমভাবে অবহেলিত । 
বিশেষভাবে এই উপমহাদেশের দেশগুলোতে 
নূন্যতম ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকায় এসব 
দেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নতি, অগ্রগতির ধারণা 
করাই দুষ্কর । কারণ যে সরকার স্বয়ং ইসলাম 
বিদ্বেষী, ইসলাম বিরোধী বা ইসলাম সম্পর্কে 
উদাসীন তার কাছ থেকে কি ইসলামী শিক্ষার 
খিদমত আশা করা যায়? তাহলে আজ বিশ্বের 
সভ্যতা-সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের 
হাতিয়ার ইসলামী শিক্ষার অভিভাবকত্ব করবে 
কে? বলা বাহুল্য একমাত্র কওমী মাদরাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থাই হচ্ছে মুসলমানদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
সমাধা করার একমাত্র অভিভাবক । এই 
অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার যুগে মুসলমানদের 
ইসলমী শিক্ষা এবং ধমীয়ি তাহযীব-তামাদ্দুন ও 
ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য গণমানুষের 
সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত এই কওমী 
মাদরাসা পদ্ধতির বিকল্প নেই । বাস্তবতাও তাই । 
আল্লামা ইকবাল বলেন, “এ মক্তব- 
মাদরাসাগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে 
দাও । গরিব মুসলমানদের ছেলেরা এগ্ডলোতে 
পড়ছে, পড়তে দাও । এ মোল্লা ও ফকিরগুলো 
যদি না থাকে তবে কি হবে? যা হবে তা আমি 
স্বচক্ষে দেখে এসেছি। ভারতবর্ষের মুসলমানরা 
যদি এ মক্তব-মাদরাসগুলোর প্রভাব থেকে বঞ্চিত 
হয়ে পড়ে ফলাফল ঠিক তাই হবে । যা হয়েছিল 
গ্রানাভা ও কর্ডোভায় । সুদীর্ঘ আটশ বছরের 
মুসলিম শাসন সত্বেও আজ সেখানে ধ্বংসাবশেষ 
এবং আল-হামরা ও বাবুল-খাওয়াতীনের নিদর্শন 
ছাড়া ইসলামের অনুসারীদের ও ইসলামী সভ্যতার 
অন্য কোন নিদর্শন অবশিষ্ট নেই । অনুরূপ এ 
মুসলিম শাসন ও মুসলিম সভ্যতার কোন 
নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যাবে না ।' 


লেখক: শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া 
ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী 


ৰ | 
ৰ | 
। | 
ূ নিজে পড়ন, অন্যকে পড়তে | 
ৰ | 
ৰ ূ 
ৰ | 

ূ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার পর থেকে বিগত 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে 
খিস্টান পাদরির 


আদালতে আল-কুরআনের 


বিচার? 


মোঃ নূরুল আমিন 


তাতে বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল 


প্রায় দেড় হাজার বছরে যে ঘটনাটি ঘটেনি গত 
২০ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের 
গেনেসভিলেতে অবস্থিত উড়াব 0110 
0170:980] 091006-এর একটি গীর্জায় তা 
ঘটেছে। এর ধর্মযাজক টেরিজোনস মুসলমানদের 
পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর কালাম আল কুরআনের 
একটি কপি আনুষ্ঠানিকভাবে পুড়িয়ে দিয়েছেন । 
এর আগে এই যাজক গত সেপ্টেম্বর মাসে 
কুরআন মজিদের ২০০ কপি পুড়িয়ে ফেলার 
একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন । কিন্তু বিশ্বব্যাপী 
প্রতিবাদ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুখে তার এই কর্মসূচি 
বাতিল করা হয় । তবে ২০ মার্চে এই পবিত্র গ্রন্থে 
অগ্নিসংযোগের আগে এই কুলাঙ্গার যাজক তার 
গির্জার ১২ জন সদস্যকে নিয়ে একটি 
প্রহসনমূলক বিচারানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন 
বলে জানা যায় । তার গঠিত আদালতে প্রধান 
আসামি ছিল আল-কুরআন | এতে যাজক টেরি 
জোনস স্বয়ং প্রধান বিচারক হিসেবে কাজ করেন 
এবং তার গির্জার পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 
অভিশংসক বা আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন 
একজন খিস্টান যিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে 
খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে বলা হয়। 
ডালাসের একজন ইমামকে অভিযুক্ত তথা 
কুরআনের পক্ষে যুক্তিতর্ক পেশ করার জন্য 
নিয়োগ করা হয় । গির্জারই ১২ জন সদস্য এই 
আদালতে জুরির দায়িত্ব পালন করেন । উভয় 
পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার পর এই জুরিরা 
মানবতার বিরুদ্ধে পাঁচটি অপরাধের জন্য আল- 
কুরআনকে দোষী সাব্যস্ত করেন (নাউজুবিল্লাহ) । 
এই অপরাধগুলোর মধ্যে রয়েছে শুধু 

আদর্শে বিশ্বাস না করার কারণে বিশ্বব্যাপী হত্যা, 
সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও নির্যাতনকে উৎসাহিত করা । 
অনলাইন ভোটাভুটির ফলাফলের ভিত্তিতেই এই 
অপরাধের শাস্তি নির্ণিত হয় । অপরাধের শাস্তি 
ইসেবে অগ্নিসংযোগ ছাড়াও আরো কয়েকটি 
বিকল্প শাস্তির প্রস্তাব ছিল । এগুলোর মধ্যে ছিল 
এই পবিত্র গ্রন্থকে ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা, 
পানিতে চুবানো এবং ফায়ারিং স্কোয়াডে দেয়া । 
জোনসের মতে, ভোটারদের মতামত অনুযায়ী 
তিনি অগ্নিসংযোগের বিকল্পটিকেই বেছে নিয়েছেন 
এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা পুড়িয়ে দিয়েছেন । তবে 
তিনি গত ১১ সেপ্টেম্বর পবিত্র কুরআনের ২০০ 
কপিতে অগ্নিসংযোগের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন 
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তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে 
বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু ২০ মার্চ প্রহসনমূলক 
আদালত সাজিয়ে কুরআনকে অবমাননার যে 


স্বাভাবিকভাবেই এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন 
যার ফলে জীবন ও সম্পত্তি হানির ঘটনা ঘটেছে । 
অনেকের মনেই এখানে একটি প্রশ্ন জেগেছে । 
একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্য পবিত্র 


ন্যক্কারজনক কাজটি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
কিংবা বিশ্বের অন্যান্য দেশের গণমাধ্যসমূহ তা 
এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয় । 

আগেই বলেছি, বিগত দেড় হাজার বছরের মধ্যে 


কুরআন হচ্ছে জীবনী শক্তি, তার আকিদা-বিশ্বাস, 
শ্বাস-প্রশ্বাস, জীবনাচার সবকিছুরই চালিকাশক্তি । 
কুরআন বিধৃত জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যেমন তার 
জীবনের প্রধান কাম্য তেমনি এর সংরক্ষণ ও 


কুরআন অবমাননার এ ধরনের কোন ঘটনা 


সম্মান রক্ষাও তার জীবনের ব্রত । কুরআনকে বাদ 


ঘটেনি । অমুসলমানরা এবং ইসলামের শক্ররা 
কুরআনকে অবমাননা করেছে, ত করেছে 
এমনকি পুড়িয়েছেও | কিন্তু আদালত বসিয়ে 
মানবতাবিরোধী অপরাধ বিশেষ করে হত্যা, ধর্ষণ, 
নির্যাতন, লুষ্ঠন ও সন্ত্রাকে বিশ্বব্যাপী উসকিয়ে 
দেয়ার অপরাধে দোষীসাব্যস্ত করে “শাস্তি” দেয়ার 
এই ঘটনাটি ইতিহাসে বিরল । বিস্ময়ের ব্যাপার 


দিয়ে ইসলাম এবং মুসলমানের অস্তিত্ব টিকে 
থাকতে পারে না এবং এ প্রেক্ষিতে কুরআনের 
উপর আঘাতকে মুসলমানরা নিজের জীবন ও 
সত্তার উপর আঘাত বলেই মনে করে । যারা তা 
করতে পারেন না তাদের ঈমান নিয়ে সংশয়ের 
অবকাশ রয়েছে । এই অবস্থায় ফ্লোরিডার ঘটনায় 
মুসলিম বিশ্ব কেন নীরবতা অবলম্বন করছে, 


হচ্ছে এই যে, এ ধরনের একটি বর্বর কাজ করা 


আবার আফগানিস্তানের মত এমন একটি দেশের 


হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সভ্যতার দাবিদার 
একটি উন্নত দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে এবং তাও 


মুসলমানরা এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন কেন তা 
বিশ্রেষণের দাবি রাখে । 


প্রকাশ্যভাবে | এই যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রেসিডেন্ট বারাক 
ওবামা তার নির্বাচিত হবার কয়েক মাস পরেই 


পাঠকরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ওসামা বিন 
লাদেন নামক এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মার্কিন 


মিসরে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থ 
বিজ্ঞানসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, 


যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের শক্তিমান 
দেশগুলো আফগানিস্তানকে ইসলাম ও তালেবান 


বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা 
এবং মানৰ সভ্যতার ইসলামের 
অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন । তারই 


যুক্ত করার জন্য এ দেশটির উপর বিগত প্রায় 
এক দশক ধরে লাখ লাখ কোটি টন জীবন ও 
সম্পত্তি বিধ্বংসী বোমা নিক্ষেপ করেছে । এতে 


দেশে রি কুরআনের আনুষ্ঠানিক অবমাননা ও 
অগ্নিসংযোগে মার্কিন প্রশাসনের তরফ থেকে 


লাখ লাখ লোক যেমন তাদের মূল্যবান জীবন 


কোন প্রকার বাধা না আসায় দুনিয়াবাসী বিস্মিত 
হয়েছেন। 


সম্পত্তি এবং জীবনধারণের উৎসসমূহও । মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী আফগানদের উপর 


আমার জানা মতে, এই ধিকৃত কাজটির বিরুদ্ধে 


তাদের পছন্দের সরকারও চাপিয়ে দিয়েছে । কিন্তু 


মুসলিম বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হবার কথা ছিল তা 
এখনও পর্যন্ত হয়নি । আফগানিস্তানের মুসলমানরা 


তারপরও তারা অবদমিত হননি ৷ ঈমানী শক্তি 
তাদের হারিয়ে যায়নি । এখানে একটা বিষয় 


এর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন; 
যদিও এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ইতোমধ্যে 


উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আফগানিস্তানে মার্কিন 
হামলার পিছনে যে কয়টি কারণ ছিল তার মধ্যে 


জাতিসংঘের ৭ জন কর্মীসহ প্রায় ২০ জন লোক 


একটি উন্নেখযোগ্য কারণ ছিল আফগানরা তাদের 


নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে । এর প্রথম প্রতিবাদটি 


দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তথা প্রায় 


হয়েছে কান্দাহারে । যেখানে ৯ ব্যক্তি নিহত ও 


সাতশ বছর আগে স্থাপিত একটি র্তি ভেঙে 


৭৩ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা 
বিক্ষোভ চলাকালে সরকারি ভবন ও যানবাহনে 


দিয়েছিল । এর ফলে সারা বিশ্ব আফগানদের 
নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল । মিডিয়াগ্ডলো তাদের 


আগ্তন লাগিয়ে দিয়েছিল । ২য় ঘটনাটি ঘটেছে 
দেশটির উত্তরে মাজার-ই-শরীক শহরে । 


বিরুদ্ধে এমনভাবে উস্কানি দেয়া শুরু করেছিল যে 
যেন তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী একটি 


আফগান মুসলমানরা পবিত্র কুরআন পোড়ানোর 
এই ঘটনা সহ্য করতে পারেননি এবং 


মূর্তি ভেঙে মহা-অপরাধ করে ফেলেছেন । এই 
অপরাধের অন্যতম শাস্তি হিসেবে আফগানিস্ত 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


আন্ত।র্জা।তি।ক 
নকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী ধ্বংস করে 


নেই । পশ্চিমা দেশগুলো তাদের আদর্শকে অত্যন্ত 


দিয়েছে এবং দখল করে নিয়েছে। বি 
সারাবিশ্বে এখন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা 
চতুর্থস্থানে হলেও তাদের ৮০ ভাগই নাস্তিক্যবাদে 
টিটি জীবনাদর্শে তাদের আস্থা 
নেই। তর রে 5: ] 

আবার আফগানিস্তানে এ কেউ 


ভয়ংকর বলে মনে করেছে এবং তাকে ধ্বংস 
করার জন্যই এই হামলা চালিয়েছে । তাদের এই 
আদর্শ কুরআন সুন্নাহর আদর্শ যা পারমাণবিক 
অস্ত্র থেকেও শক্তিশালী বলে তারা মনে করেছিল । 
বলাবাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তিগুলো 
টুইন টাওয়ারে হামলার জন্য মুসলামনদের দায়ী 


১০ 


করেছিল । কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা প্রমাণ করতে 


কোটি মুসলমানের জীবনীশক্তি কুরআনের উপর 


পারেননি যে এই সন্ত্রাসের সাথে মুসলমানরা 


ফ্লোরিডার একজন যাজক কর্তৃক আঘাত হানার 
পর আফগান মুসলমানরাই সর্বপ্রথম এর এ 
করেছেন । তাদের এই প্রতিবাদে সহিংস 


জড়িত ছিল বরং যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক গোয়েন্দা ও 
হস্থার তদন্ত রিপোর্টে এটাই বেরিয়ে 
এসেছে যে, এই_ সন্ত্রাসী হামলার সাথে 


নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমি তাদের রি 
জানাই । আমরা যারা বিশ্বের সর্ববৃহণ্ড ২য়, ৩য় ও 
৪র্থ বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে গর্ব করি ঈমানী 
চেতনায় তাদের যে দুর্বল অবস্থান তাকে আমি 
লজ্জাজনক বলে মনে করি। ₹স পথে 
সারাবিশ্বে ফ্লোরিডার কুরআন অবমাননার ঘটনার 
প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তা হয়নি । এটা 
দুঃখজনক । আফগানিস্তানের উপর মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন শক্তিগুলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়েছে । 
নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে, পঙ্গু করেছে । 
নাইন ইলেভেনের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার 
সাথে আল কায়েদা ও তার নেতা লাদেনের 
সন্দেহজনক সম্পৃক্তি ও আফগানিস্তানে তার 
লুকিয়ে থাকাকে উপলক্ষ করে শুধু মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলো এই দেশটির উপর 
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে হামলা করে তাকে ধ্বংস 
করে কেউ যদি এ কথা মনে করে থাকেন 
তা হলে বিরাট ভুল করবেন । প্রকৃত কারণ ছিল 
দেশটির উপর ক্রমবর্ধমান তালেবান প্রাধান্য, এর 
রাজনৈতিক দল ও নেতারা যখন অভ্যন্তরীণ দ্বনদ্- 
সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত, দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রের 
দোরগোড়ায় উপনীত তখন তালেবানরাই হাল 
ধরেন এবং সারাদেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতি 

করেন । তারা দেশে শরীয়া আইনও জারি করেন । 
এটাই ছিল তাদের প্রধান অপরাধ । সারা বিশ্বের 
ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরেক নিয়ন্ত্রিত 
গণমাধ্যমগ্তলো একযোগে তাদের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার শুরু করে দেয়। মহিলাদের তারা 
হাতিয়ার বানায় এবং পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক 
মিডিয়াগ্তলোতে অব্যাহতভাবে প্রচারণা চালাতে 
থাকে যে, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা আফগান মহিলাদের শুধু 
অধিকার বঞ্চিতই করছে না বরং পঙ্গু করেও 
রাখছে । তাদের এই অপপ্রচার বিশ্বব্যাপী 
তালেবান ও আফগানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি 
করে এবং এই_ অবস্থাতেই সেখানে মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী হামলা চালায় এবং 
মানৰ ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায় । 
কিন্তু কার্যত দেখা গেছে যে, তাদের প্রায় এক 


মুসলমানরা নয় ইহুদী এবং কট্টর সাম্প্রদায়িক 
একটি খরস্টানগোষ্ঠী সম্পৃক্ত ছিল। শুধু টুইন 
টাওয়ারের হামলা নয় ইউরোপ আমেরিকাসহ 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর 
উপর পরিচালিত বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টেও এটা 
প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্বের সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর 
সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্তি অত্যন্ত নগণ্য । 
যদিও দেশে-বিদেশে প্রচার মাধ্যমগ্ুলো ইসলাম 
এবং মুসলমানদেরকে এজন্য প্রধানত দায়ী বলে 
অপপ্রচার চালায় । গত নবেম্বর মাসে লুনওয়াচ 
(.09017%%86011.0010) নামে একটি ওয়েব সাইটে 
ডানিউস নামে একজন ব্লগার একটি অনুসন্ধানী 
রিপোর্ট প্রকাশ করেছে । সেখানে লেখক 
আমেরিকার এফবিআই ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
ইউরো পোলের দুটি গবেষণা রিপোর্ট বিশ্লেষণ 
করেছেন । 


গ্রন্থটি প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ মহান জষ্টা আল্লাহ 
রাববুল আলামীন কর্তৃক ফেরেশতা জিবরাইল 
(আ.)-এর মাধ্যমে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আল 
কুরআনের একাধিক স্থানে এর সত্যতার ব্যাপারে 
সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি ও ৫ 

চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র গ্রন্থ 
আল্লাহর প্রেরিত কিনা সে ব্যাপারে যদি তাদের 
কোন সন্দেহ সংশয় থেকে থাকে তাহলে তারা 
যেন কুরআনের অনুরূপ একটি সুরা প্রণয়ন করে 
দেখায় এবং এ ব্যাপারে যাদের যাদের কাছ থেকে 
তারা সাহায্য-সহযোগিতা পাবার প্রত্যাশা করে 
তাও নিয়ে নেয়। কিন্তু গত পনেরশ বছরে 
কুরআন মজীদে দেয়া আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জ আরব 
অনারব কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী গ্রহণ করতে 
পারেননি । তারা কুরআনের কোন আয়াতের 
অনুরূপ একটি আয়াতও গঠন করতে সক্ষম 
হননি । বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আরব 
পণ্ডিতদের মধ্যে একটি দল সুরা কাওসার এর 
অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করতে গিয়ে সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, আল- 
কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহরই কালাম । 
এরপর থেকে গত পনেরশ বছরে শিক্ষা-দীক্ষা 
বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় ব্যাপক 
উৎকর্ষ ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । তথ্য প্রযুক্তি 
মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সাহায্য 
করেছে। কিন্তু কুরআনের যথার্থতা সম্পর্কে 
আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জকে কেউ গ্রহণ করার সাহস 


এই বিশ্রেষণ অনুযায়ী এফবিআই (7131)-এর 


করেননি । এই কুরআন এসেছে দুনিয়াতে দু্কৃতির 


রিপোর্ট মতে ১৯৮০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মার্কিন 


অবসান ও সুকৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তা করে 


যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার 


দেখিয়েছে । একটি বর্বর জাতিকে এই কুরআন 


মাত্র ৬ শতাংশ করেছে মুসলিম নামধারী 


সভ্যতার শিখরে উন্নীত করেছিল এবং দুনিয়ার 


সন্ত্রাসীরা | বাকি ৯৪ শতাংশ ঘটেছে অন্য ধর্মের 
লোকদের দ্বারা । যার মধ্যে রয়েছে ৪২ শতাংশ 
ল্যাটিন খ্রিস্টান, ২৪ শতাংশ বামমনা চরমপন্থী, 
৭ শতাংশ চরমপন্থী ইহুদী, ৫ শতাংশ সমাজতন্ত্র 


প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডের শাসকের আসনে 
সমাসীন করতে সহায়তা করেছিল । মানুষের 
ওপর মানুষের প্রভূত্বের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে 
স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল | অন্যায়- 


এবং বাকি ১৬ শতাংশ ঘটনা ঘটিয়েছে ইহুদী 
এবং অন্যান্য গ্রুপগুলো । আবার এক্ষেত্রে 


অবিচার, অশ্লীলতা, জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ 
এবং শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমই শুধু নয় জ্ঞান- 


ইউরোপোলের গবেষণা রিপোর্টটি অত্যন্ত 
চাঞ্চল্যকর । এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, 
ইউরোপের মাটিতে ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ 


বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনের ক্ষেত্রেও সারাবিশ্বে 
আল-কুরআন বিপ্লব সাধনে সক্রিয় ভূমিকা পালন 
করেছে। যে কুরআন দুনিয়াকে মানবতা শিক্ষা 


সাল পর্যন্ত যত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার মাত্র 


দিয়েছে এবং দিচ্ছে সেই কুরআনের বিরুদ্ধে 


শুন্য দশমিক ৬ শতাংশ ঘটনার সাথে মুসলিম 


মানবতাবিরোধী অপরাধ উৎসাহিত করার 


নামধারী ব্যক্তিরা জড়িত ঁ বাকি ৯৯ দশমিক চার 


অভিযোগ এনে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় 


ভাগের সাথে অন্যান্য ধর্মের লোকদের সম্পৃক্ততা 


করানো হয়েছে । এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি 


তীতভ প্রমাণিত । কিন্তু পরিতাপের 
বিষয় হচ্ছে এই যে, অর্থ, অস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 


হতে পারে? এ ব্যাপারে ওআইসিসহ মুসলিম 


প্রযুক্তি মুসলমানদের হাতে না থাকায় তারা সর্বত্র 
শুধু বদনামের ভাগিই হচ্ছে না নির্ধাতিতও হচ্ছে। 
তাদের প্রতিদ্বন্ধিরা এই তিনটি শক্তিকেই 


দশকের বিরামহীন ধ্বংসযজ্ঞ আফগানদের 
আদর্শচ্চুত করতে পারেনি আবার যে তালেবান 
নেতা ওসামা বিন লাদেনকে কেন্দ্র করে তারা এর 
সূত্রপাত করেছিল তার হদীসও তারা করতে 
পারেনি ৷ সরাবিশ্বের পরমাণু শক্তিতে সমৃদ্ধ 
শক্তিধর মারণান্ত্রেরে অধিকারী সবগ্তলো দেশ 
একত্রিত হয়ে এ কাজটি করেছে এমন একটি 
দেশের বিরুদ্ধে যে টা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে অতি দরিদ্র, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
অত্যন্ত দুর্বল এবং আধুনিক যুদ্ধ কৌশল 
মোকাবিলা করার মতো কোন সামঞ্যই তাদের 


মে*১১ 


ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করছে। ফ্লোরিডার 
ঘটনা এর ব্যতিক্রম নয় । মুসলিম দেশগুলোকেও 
তারা এ কাজে ব্যবহার করছে। ফ্লোরিডার 
ধর্মযাজক টেরিজোনস তার আদালতে 
মানবতাবিরোধী অপরাধকে উৎসাহিত করার জন্য 
পবিত্র কুরআনকে প্রধান আসামী করে বিচারের 


বিশ্বের নির্লিপ্ততাকে অনেকেই মেনে নিতে 
পারছেন না। 
খিস্টান পাদরি টেরিজোনস কুরআনকে 


মানবতাবিরোধী অপরাধের উৎস হিসেবে গণ্য 
করেছেন । আমি তার এই অপকর্মের তীব্র নিন্দা 
জানাই এবং দেশে বিদেশে তার মত অপশক্তিকে 
মোকাবিলা করার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি 
আহবান জানাই । ফ্লোরিডার এই ধর্ম যাজকের 
বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও সমাজ কি 


প্রহসন করেছেন এবং পাঁচটি অপরাধের জন্য এই 
পবিত্র গ্রন্থকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি হিসাবে 
তাতে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করার রায় দিয়ে 
তা কার্ধকর করেছেন । আমি আগেই বলেছি তিনি 
এমন একটি এঁশী গ্রন্থের অবমাননা করেছেন, যে 


ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা দেখার জন্য 
অনেকেই উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন । 


অনুবাদক: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ফাষিল জামিয়া, 


পটিয়া, চটগ্রাম 
[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 


[| আত্তান্তহীদ ২৮ 


আনভ্ত।র্জা।তি।ক 


১৯ মার্চ মিসরে গণভোট অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহের 


মধ্যে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটসের কায়রো 
সফর নানা জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে। 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, 
গেটস মিসরের অন্তর্বতকালীন সরকারের 
নেতৃবৃন্দকে তড়িঘড়ি করে নির্বাচন না করার 
পরামর্শ দিয়েছেন । গণভোটে দেশটির মানুষ 
আগামী ছয় মাসের মধ্যে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে রায় দিয়েছে । ওবামা 
প্রশাসন নির্বাচনটা আরও একটু পেছাতে চায় । 
কারণ ওবামার উপদেষ্টারা মনে করছেন, আগামী 
ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন হলে ইসলামপন্থী দল 
হিসেবে পরিচিত মুসলিম ব্রাদারহুড ভালো ফল 
করবে । বলা ভালো, গণভোটের ফলাফলকে 
মুসলিম ব্রাদারহুড । একই সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত 
হোসনি মোবারকের দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক 
পার্টিও ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছে । 

সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বে যে বিপ্লব" সম্পন্ন 
হয়েছে ততিউনিসিয়া ও মিসর), তাতে করে এমন 
একটি সম্ভাবনার জন্ম হয়েছে যে, 
একনায়কতান্ত্রিক সরকারগুলোর পতনের পর 
সেখানে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, 
সেই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করতে যাচ্ছে 
মডারেট ইসলামিক দলগ্তলো। সম্ভবত এ 
কারণেই গেটস চাচ্ছেন না দ্রুত মিসরে নির্বাচন 
হোক, যাতে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতাসীন হতে 
পারে । হোয়াইট হাউসের শংকার কারণ শুধু 
মিসরকে নিয়েই নয়; বরং তিউনিসিয়া, ইয়েমেন 
ও লিবিয়া তাদের চিন্তার অন্যতম কারণ । 
লিবিয়ায় যৌথ বাহিনীর বিমান আক্রমণের এক 


শাসক (১৯৭৮ সাল থেকে) আলী আবদুলাহ 
সালেহ স্বীকার করেছেন চলতি বছরের শেষের 


আরব বিশ্বে 


পরিবর্তনের 
ঘূর্ণিবাত্যা 


ড. তারেক শামসুর রহমান 


১৯২৮ সালে । একজন স্কুল শিক্ষক হাসান আল- 
বান্না দলটি গঠন করেছিলেন । মুলত ব্রিটিশ 


দিকে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন । ইয়েমেনে আল 


উপনেবিশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই 


কায়দার শক্ত ঘাটি রয়েছে এবং আল কায়দার 
উত্থান ঠেকাতে ওয়াশিংটন এখানে বছরে বিলিয়ন 
ডলার খরচ করছে । সিরিয়ায় আন্দোলন শুরু 
হয়েছে। দীর্ঘ ১১ বছরের শাসনে বাশার আল- 
আসাদ প্রথমবারের মতো বড় ধরনের হুমকির 
সম্মুখীন হয়েছেন । আরব লীগভুক্ত ২২টি দেশে 
আদৌ কোন গণতন্ত্র নেই । প্রায় প্রতিটি দেশে 
একদলীয় শাসন বজায় রয়েছে । শাসকরা 
নিজেদের স্বার্থেই একটি পার্লামেন্ট ও দল ব্যবস্থা 
গড়ে তুলেছেন, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন 
সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকটি আরব দেশেই 
ইসলামপন্থীরা শক্তিশালী । সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভ 
তাদের আরও উজ্জীবিত করেছে । 

এখন যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে 
সারা আরব বিশ্বেই আন্দোলন হচ্ছে সত্য, কিন্তু 
সেখানে বিকল্প কী? বিকল্প কোন শক্তি সেখানে 
ক্ষমতা গ্রহণ করবে? আগামী ২৪ জুলাই 
তিউনিসিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 
সেখানে ইসলামপন্থী দল এন্নাহাদ্দার দিকে লক্ষ্য 
থাকবে অনেকের । গত ২০ বছর ধরে দলটি 
নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করা হয়েছে । ফলে এন্নাহাদ্দার নেতা ও দীর্ঘদিন 
লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপনরত রশিদ ঘানুচি 
সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছেন । ১৯৮৯ সালের 
নির্বাচনে দলটি ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল । 
স্পষ্টতই আন-নাহাদা যে তিউনিসিয়ার অন্যতম 
একটি শক্তি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এন্নাহাদ্দা সংসদ নির্বাচনের ওপরই গুরুত্ব 


সপ্তাহ পার হলেও গাদ্দাফি ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন, 
এমন কোন আভাস মিলছে না। যদিও সেখানে 
ওয়াশিংটনের সমর্থনপুষ্ট গাদ্দাফিবিরোধী একটি 
অন্তর্বতীকালীন প্রশাসন গঠিত হয়েছে 


দিচ্ছে। রশিদ ঘানুচি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 


এই দলটির জন্ম । এটি ছিল মূলত একটি ধরমীয়ি 
আন্দোলন । এদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ 
আছে, এরা এক সময় জার্মানির নাজিবাদে 
উৎসাহিত হয়েছিল । ত্রিশ ও চলিশের দশকে এরা 
হিটলারের বিতর্কিত গ্রন্থ “মাইন ক্যাম্ষ* (০1 
7101)-এর প্রচুর কপি দলীয় কর্মীদের মাঝে 
বিতরণ করেছিল, এসব কথাও শোনা যায় । দলটি 
নিষিদ্ধ থাকার কারণে এর কর্মীরা বিভিন্ন দলের 
ভেতরে কাজ করে । মিসরের সর্বশেষ সংসদে 
এদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৮, শতকরা ২০ ভাগ । 
এরা সবাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন ৷ এদের সঙ্গে চরমপন্থী আল-কায়দার 
কী ধরনের যোগাযোগ রয়েছে, এটা নিয়েও বিতর্ক 
আছে। কেননা আল-কায়দার দ্বিতীয় নেতা 
আইমান আল-জাওয়াহিরি একসময় ইসলামিক 
ব্রাদারহুডেরও নেতা ছিলেন । যদিও ব্রাদারহুড ১১ 
করেছিল । কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে দলটি তার 
গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারেনি । এমনকি 
সেনাবাহিনীর কাছেও দলটি বিতর্কিত । 

এ কারণেই দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহার করে নেয়া হবে বলে মনে হয় না। তবে 
দলটি পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অং 
নেবে । এ ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন একটি রাজনৈতিক 
সংগঠনের জন্ম দিতে পারে । মিসরের সাম্প্রতিক 
গণঅভ্যুত্থানে সংগঠনের তরুণ কমীরা অং 
নিয়েছিল | জানা যায়, 7২৪৬০10101017815 ০0010 
0০001] (২০)-এর ব্যানারে ইসলামিক 
ব্রাদারহুডের কর্মীরা অংশ নিয়েছিল | 7২৮০ 


প্রতিদ্নন্বিতা করবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন । 
মিসরে ইসলামিক ব্রাদারহুড পার্টিও আলোচনায় 
এসেছে । বলা হচ্ছে, মোবারক-পরবর্তী মিসরে 


নেতা আব্বাসকেও দলটির ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে 
মনে করেন কেউ কেউ । এখানে উলেখ করা 
প্রয়োজন, দলটি নিষিদ্ধ থাকার কারণে এর একটি 


(পূর্বাঞ্চলে), কিন্তু ভয়টা হচ্ছে এ অঞ্চলে 
ইসলামপন্থী দলগুলো গাদ্দাফির পতন থেকে 
ফায়দা লুটতে পারে । ইয়েমেনের অবস্থাও ঠিক 
তেমনি । ক্রমাগত বিক্ষোভের মুখে দীর্ঘদিনের 


মে*১১ 


ইসলামিক ব্রাদারহুড হচ্ছে বিকল্প শক্তি । দলটি 
বর্তমানে নিষিদ্ধ । সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার এখনও 
দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে 
নেয়নি ৷ দলটির ইতিহাস অনেক পুরনো | জন্ম 


ংশ 18958 1৬1০9৮০1091-এর ব্যাপারে 
সংগঠিত হয়েছিল । ২০০৪ সালে ইসলামিক 
ব্রাদারহছুডের নেতা আবু লা আলা মাদি 08 
[91958 1৬100100917-কে সংগঠিত 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


করেছিলেন । একসময় দলটির পক্ষ থেকে /১]- 
ড/9589 পার্টিরও জন্ম দেয়া হয়েছিল । তাই 


আন।ভ্ত।র্জা।তি।ক 


কারণ হচ্ছে, এ অঞ্চলজুড়ে রয়েছে /১1-0৪8908 
17 01619181010 1৬19810160 (/১11)-এর 


সংসদ নির্বাচনে ইসলামিক ব্রাদারহুড অন্যতম 
পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয় । 
আলজেরিয়ায় ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের 
ইতিহাস বেশ পুরনো । রুটির দামের প্রতিবাদে 
১৯৮৮ সালে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । 
পরবর্তীকালে এটাকে পুঁজি করেই জন্ম হয়েছিল 
ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট আইএসএফ) এর | 
দলটির নেতা ছিলেন আব্বাস মাদানি । ১৯৮৮ 
সালের ডিসেম্বরে সেখানে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল, তাতে আইএসএফ পেয়েছিল ১৮৮টি 
সিট । আইএসএফের দাবির মুখে ১৯৮৯ সালে 
আলজেরিয়ায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল । তাতে 
শতকরা ৭৩ ভাগ ভোটে সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থা পরিত্যাগ ও বহুদলীয় রাজনীতির একটি 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯৯১ সালের 
নির্বাচনেও ফ্রন্ট ১৮৮টি সিট পেয়েছিল। 
অন্যদিকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল 
লিবারেশন ফ্রন্ট (এনএলএফ) পেয়েছিল মাত্র 
১৫টি সিট আর সোস্যালিস্টরা ২৮টি । ১৯৬২ 
সালে স্বাধীনতার পর থেকেই এনএলএফ 
এককভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করে আসছিল । 
স্যালভেশন ফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হলেও দলটি 
ক্ষমতা পায়নি । বরং দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়েছিল । তবে ইসলামপন্থীরা সেখানে 
তৎপর ও যথেষ্ট শক্তিশালী ৷ মাগরিবভুক্ত অপর 
একটি দেশ মরক্কোয় রাজতন্ত্র থাকলেও সেখানেও 
ইসলামপন্থীরা তৎপর | মরক্কৌোতে ইসলামী 
পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে “আল 
আদল ওয়াল ইহসান” (জাস্টিস ত্যান্ড চ্যারিটি) 
নামে একটি সংগঠন । এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
আবদেল সালাম ইয়াসিন | 
উত্তর আফ্রিকায় মাগরিবভুক্ত অঞ্চলে ইসলামী 
পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের উত্থানের পেছনে কাজ 
করছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একনায়কতান্ত্রিক 
আচরণ । এখানে দীর্ঘদিন বিকল্প কোন শক্তি গড়ে 
ওঠেনি, যারা সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে 
আন্দোলন করবে । তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া 
কিংবা লিবিয়ায় তথাকথিত বামপন্থী, কমিউনিস্ট, 
সোস্যালিস্ট আর ন্যাশনালিস্টরা হয় ক্ষমতাসীন 
দলকে সমর্থন করেছেন, তাদের অংশীদার 
হয়েছেন, নতুবা তারা এক্যজোট গঠন করে 
পরিচালনা করেছেন । এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের 
পুর্ভীভূত সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে ওইসব 
গঠন, যাদের রাজনৈতিক দল হিসেবে কোন 
পরিচিতি ছিল না। এদের কারও কারও পরিচিতি 
সংস্কারবাদী একটি আন্দোলন হিসেবে (যেমন 
এন্নাহাদ্দা) | তবে এটাও সত্য, মৌলবাদী চিন্তা- 
চেতনা এদের মাঝে ভর করেছে (যেমন 
আলজেরিয়া) । আলজেরিয়াতে মৌলবাদীরা 
সেনাক্যাম্পে আক্রমণ পর্যন্ত করেছিল | ভয়ের 


মে*১১ 


বিশাল নেটওয়ার্ক । এতিহাসিকভাবেই /0]৬- 
এর নেতা ছিলেন আবদেল মালেক ড্রউকডেল | 
&0]৬ এর আলজেরীয় অংশ ২০০৭ সালে গঠন 
করে 98185 01901) 001 7198010116 8110 


সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে 


মেলানো যাবে না । পরিবর্তনটা তাই কেমন হয়, 
সেটাই দেখার বিষয় । 

লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্বেষক 

ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 


1570/177771700))90/00.৫077 


091781 (097১০) । ০09০0০-ই পরবতীকালে 
আল কায়দা নাম ধারণ করে। বিশ্বব্যাপী 
“জিহাদ'-এর অংশ হিসেবে এরা এখন অনেক 
দেশেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত । 

আজ হঠাৎ করেই একদলীয় শাসকদের পতনের 
পর এই ইসলামিক শক্তিগুলো তৎপর হয়ে 
উঠেছে। বিকল্প কোন গণতান্ত্রিক শক্তি সেখানে 
গড়ে ওঠেনি ৷ তবে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছুদিন ধরে 
যেখানে তারা মধ্যপ্রাচ্য তথা উত্তর আফ্রিকায় 
বিকল্প একটি শক্তি (এনজিও, তরুণ প্রতিনিধি) 
গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মডারেট মুসলিম 
ংগঠনগ্তলোকেও তারা প্রমোট করছে। ফলে 
নরমপন্থী, আধুনিকমনক্ক, আল-কায়দাবিরোধী 
একটি শক্তি যদি সব মাগরিবভুক্ত অঞ্চলে জন্ম 
হয় এবং তারা যদি নির্বাচনে বিজয়ী হয়, 
যুক্তরাষ্ট্রের তাতে আপত্তি থাকবে না । স্পষ্টতই 
আরব বিশ্ব পরবর্তী নেতৃত্বের জন্য তৈরি হচ্ছে। 
আর একটি মডারেট মুসলিম নেতৃত্বই অনেকটা 
তুরস্ক মডেল) একুশ শতকে আরব জাহানকে বিশ্ব 
আসরে নেতৃত্ব দিতে পারে । 

তুরস্কে ইসলামিক শক্তি এখন ক্ষমতায় । এখানে 
রয়েছে। সেনাবাহিনী ধর্মনিরপেক্ষতা সমর্থন 
করে । সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা 
হলেও গেল বছর কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে 
গণভোটের মাধ্যমে । সেখানে ইসলামিক জাস্টিস 
ত্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ক্ষমতায় । প্রধানমন্ত্রী 
এরদোগান কিংবা প্রেসিডেন্ট গুল কট্টরপন্থী নন । 
ইসলামিক ভাবধারায় দলটি পরিচালিত হলেও 
দেশটির সম্পর্ক ভালো । ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের 
সঙ্গে তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে । তুরস্ক 
ন্যাটোরও সদস্য | তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
সদস্য হতে চায় । ইইউ কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান 
তুরস্ক মেনে চলার চেষ্টা করে, যে কারণে মিসর 
কিংবা তিউনিসিয়ায় একটি তুরস্ক মডেলের কথা 
বলা হচ্ছে। কিন্তু মিসর কিংবা তিউনিসিয়ার 
ইসলামপন্থী দলগুলো পশ্চিমা বিশ্বে সেই আস্থা 
অর্জন করতে পারবে কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন 
এখন । 

আরব বিশ্বে পরিবর্তন আসছে । এই পরিবর্তন 
সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি 
করলেও আদৌ পশ্চিমা ধাচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। 
আরব বিশ্বে এক ধরনের গণতান্ত্রিক 
সংস্কৃতি রয়েছে। এই গণতান্ত্রিক 


হাফেয কারী মাওলানা মোখতার আহমদ রহ. 
গত ১২ এপ্রিল ২০১১ টট্টগ্রাম আসকারদীঘি পূর্ব 
পাড়স্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন 


কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে 
তিনি এক ছেলে, এক মেয়ে, নাতি নাতনীসহ 
অনেক গ্তণগ্রাহী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য যে, 
হাফেয কারী মাওলানা মোখতার আহমদ রহ. ৬১ 
বছর চন্দনপূরা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও 
৪০ বছর চট্টগ্রাম দারুল উলুমে শিক্ষকতা 
করেন। তার একমাত্র ছেলে জনাব হোসাইন 


প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক কুতবে আলম শাহ 
আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ., সাবেক 
মহাপরিচালক মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুছ 
রহ., শায়খুল হাদীস খতীবে আযম মাওলানা 


ছিদ্দিক আহমদ রহ.এর সাথে মরহুমের সম্পর্ক 
ছিল নিবিড় ও হদ্যতাপূর্ণ । তিনি ছিলেন আজীবন 
দেওবন্দী চিন্তাধারার পোষক। জীবদ্দশায় 
নেজামে ইসলাম পার্টি ও খেলাফত আন্দোলন, 
চট্টগ্রাম নগর শাখার সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন 


বোখারী, মাসিক “আত-তাওহীদ' এর সম্পাদক 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ এক বিবৃতিতে 
মওলানার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন 
এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে মাগফিরাতের 
দুআ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান 
জানান । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
এহ- “ইসলাহী খুতুবাত' স্ 
১৫ খণ্ডে প্রকাশিত। এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 


ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উগহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 


নিক সুরতাদ ও ইসলমবিরোহী অপশক্তির বিরুদ্ধে মুনঘিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর খরতযাসক অহণ 
মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে 
গভীর ষড়যন্ত্র 


এবং তথ্াকধিত সংস্কারের পরিণতি ভয়াবহ 


ভ্রমণকাহিনী টু 


দেশে 


ড. মাওলানা আবদুল জলীল 


দারুল উলুম দেওবনদ-উলামায়ে দেওবন্দ 
৫. 


কর্মও 
অবদান 


৬ 


সিরিজের প্রথম খণ্ডটি এখন বাজারে । 
বাকী খণ্তগুলো শিগগির আসবে। 
ইফতা বিভাগের ছাত্র ও সাধারণ 
দ্বীনদার 


১117] || বুন বিশ টার আভর াউক) 


অভিলাত ইসলামী পক একশন পতি চু 
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তু 
নি 


১ 


পৃথিবীর বিভিতন 
ধর্মে উত্তরাধিকার 
সম্পত্তি বণ্টন 
পদ্ধতি 


সালমা আক্তার মেরী 


পবিত্র কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন 
বিষয়ে পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে এবং উত্তরাধিকার 
সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেয়া হয়েছে । নীচে 
ধারণা ও বন্টন পদ্ধতি সম্পকে আলোচনা করা 
হলো। 

হিন্দু ধর্ম: হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ অনুযায়ী হিন্দু ধর্মে 
মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে স্ত্রী ও কন্যার 
কোনো অধিকার নেই । সব সম্পত্তি পাবে তার 
ছেলেরা ৷ বেদে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব মনু 


বৌদ্ধ ধর্ম: বৌদ্ধ ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পত্তির 
বন্টন বিষয়ে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলা নেই । 


ংশের সমপরিমাণ । তবে যদি তারা দুয়ের 
অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদেও জন্য হবে, যা 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ 
বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সুকোমল বড়ুয়া 


সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর 
যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক | 


বলেন, ব্রিপিটকের বিনয়পাঠে বিত্তবৈভবের 


আর তার মাতাপিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য 


সমবন্টনের কথা বলা আছে । তবে বৌদ্ধ ধর্মের 


ছয়ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, 


অনুসারীরা সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে তা মানে না। 
নিজ নিজ সমাজ, দেশ ও আইন অনুযায়ী সম্পত্তি 


যদি তার সন্তান থাকে । আর যদি তার সন্তান না 
থাকে এবং ওয়ারিস হয় তার মাতা পিতা তখন 


বন্টন করে । ভারতবর্ষে হিন্দু আইন অনুসারে 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন করা হয়। একই 


তার মাতার জন্য তিনভাগের এক ভাগ । আর 
যদি তার ভাই বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য 


বিভাগের শিক্ষক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া ব্রিপিটকের 


ছয় ভাগের এক ভাগ | ওছিয়ত পালনের পর, যা 


উল্লেখ করে বলেন, বৌদ্ধ ধর্মে সব ক্ষেত্রে সমান 
অধিকারের কথা বলা আছে। তবে তা 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 
কি না সপষ্ট নয়। একই বিভাগের সহযোগী 
অধ্যাপক ড. দিলিপ কুমার বড়ুয়া, সহকারী 
অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার মতে, বৌদ্ধ ধর্মে 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি, সংসার জীবনের সহায়- 
সম্পত্তি বন্টনের বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ নেই, 
যেমন কুরআনে রয়েছে । 

খ্রিস্টান ধর্ম: খ্রিস্টান ধর্মে পিতার মৃত্যুর পর যদি 


দ্বারা সে ওছিয়ত করেছে অথবা খণ পরিশোধের 
পর | তোমাদেও মাতাপিতা ও তোমাদের সন্তান 
সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে 
অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়” (সূরা আন-নিসা ৪ ১১) । 

“আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে 
গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না 
থাকে । আর যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তারা 
যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার 


তার কোনো পুত্র জীবিত থাকে তাহলে বোন 
কিছুই পাবে না। সব সম্পত্তি পাবে ছেলে । এ 
বিষয়টি বাইবেলে সপষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। 
মৃত ব্যক্তির যদি দুই পুত্র থাকে তাহলে বড় ভাই 
পাবে ছোট ভাইয়ের দ্বিগুণ । মৃত ব্যক্তির যদি 
কোনো পুত্র না থাকে তাহলে তার রেখে যাওয়া 
সব সম্পত্তি পাবে তার কন্যা । যদি কোনো 
কন্যাও না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির সব সম্পত্তি 
পাবে তার (মৃতের) ভাইয়েরা ৷ যদি মৃত ব্যক্তির 
কোনো ভাইও না থাকে তাহলে তার সম্পত্তি 
পাবে নিকটাত্ীয়রা ৷ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে 
বিধবা স্ত্রীর কোনো অধিকার নাই । আবার ভাই 
থাকলে কন্যাও কিছু পাবে না। মৃত ব্যক্তির যদি 
কোনো সন্তান না থাকে তুবও স্ত্রী কিছুই পাবে 
না । সব পাবে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরা । 
ইহুদি ধর্ম: কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সব 
সম্পত্তি তার পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। 
ইসলাম ধর্মে যেমন দেনমোহরের ব্যবস্থা রয়েছে, 


তার সব সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে বন্টন করেছেন । 
মৃত ব্যক্তির যদি কোনো ছেলে না থাকে তবুও 
তার মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। 
মেয়েদের যদি কোনো ছেলে থাকে তবে তারা 
সম্পত্তির মালিক হবে | তবে মেয়েরা যদি সবাই 
অবিবাহিত হয় তবে সম্পত্তি মায়ের তত্বাবধানে 
থাকবে এবং মেয়েরা পিতার রেখে যাওয়া 
সম্পত্তিতে প্রতিপালিত হবে । মৃত ব্যক্তির যদি 
দুই মেয়ে থাকে এবং এক মেয়ের যদি ছেলে 
থাকে তবে ওই ছেলে সব সম্পত্তি পাবে । যে 
মেয়ের কোনো ছেলে সন্তান নেই সে কিছুই পাবে 
না। হিন্দু ধর্ম মতে, পিতা মেয়েকে সুপাত্রে তুলে 
দেয়ার সময় তার সুখ-শান্তির জন্য যথাসাধ্য 
উপহারসামগ্রী দিতে পারবে । অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম 
মতে, বিয়ের সময় পিতা মেয়েকে যথাসাধ্য 


তেমনি ইহুদি ধর্মের কেতুবাহ পাওনা থাকলে তা 
স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হবে স্বামীর রেখে যাওয়া 
সম্পত্তি থেকে । এ ছাড়াও বিয়ের সময় স্ত্রীর 
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে যদি কোনো চুক্তি 
হয় তাহলে তাও পালন করতে হবে । স্ত্রী যদি 
অন্যত্র বিয়ে না করে বৈধব্য জীবনযাপন করে 
তাহলে যত দিন খুশি মৃত স্বামীর সংসারে থাকতে 
পারবে । মৃত ব্যক্তির প্রথম সন্তান পুত্র হলে সে 
অন্যদের তুলনায় সম্পত্তির দ্বিগুণ পাবে ৷ তবে 
প্রথম সন্তান মেয়ে হলে সে দ্বিগুণ পাবে না । মৃত 
ব্যক্তির কোনো পুত্র না থাকলে সব সম্পত্তি কন্যা 


পাবে । 

ইসলাম ধর্ম: উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনে 
ইসলামের পদ্ধতি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ । পবিত্র 
কুরআনের সুরা আন-নিসা-এর ১১-১২ও ১৭৬ নং 
আয়াত পর্যালোচনা করা যেতে পারে । “আল্লাহ 


সম্পত্তি দেয়ার চেষ্টা করে এবং তাই তার পিতার 
সম্পত্তি লাভের উপায় । 


মে*১১ 


তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে 
নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের 


ভাগের এক ভাগ । তারা যে ওছিয়ত পালনের 
পর, যা দ্বারা সে ওছিয়ত করেছে অথবা খণ 
পরিশোধের পর | আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা 
রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি 
তোমাদের কোন সন্তান না থাকে । আর যদি 
তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট 
ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে রেখে গিয়েছ 
তা থেকে। তোমরা যে ওছিয়ত করেছ তা 
পালনের পর, অথবা ঝণ পরিশোধের পর । আর 
যদি মা বাবা এবং সন্তান সন্ততি নেই এমন কোন 
পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক 
ভাই বা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য 
ছয় ভাগের এক ভাগ । আর যদি তারা এর থেকে 
অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক 
ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে ওসিয়ত করা 
হয়েছে তা পালনের পর অথবা খণ পরিশোধের 
পর । কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ওসিয়ত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
সহনশীল” (সূরা আন-নিসা £ ১২) । 

“কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় এমন অবস্থায় যে, 
তার কোন সন্তান নেই এবং তার এক বোন 
রয়েছে, তবে সে যা রেখে গিয়েছে বোনের জন্য 
তার অর্ধেক, আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা 
হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে । কিন্তু 
যদি তারা (বোনেরা) দু'জন হয়, তবে সে যা 
রেখে গিয়েছে তাদের জন্য তার দুই তৃতীয়াংশ । 
আর যদি তারা কয়েক ভাই বোন পুরুষ ও নারী 
হয়, তবে পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান 
হবে । আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যাতে 
তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ প্রতিটি 
বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ”সূরা আন-নিসা ৪ ১৭৬) । 
সুতরাং উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে ইসলামের 
রীতিনীতি অন্যান্য ধর্মের তুলনায় উন্নত, শ্বাশত, 
ন্যায়, যুক্তিযুক্ত ও সঠিক | এটাই মানব সভ্যতায় 
নারী উপর সুবিচার । 


লেখিকা :কলামিস্ট ও সমাজসেবিকা 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


অ.র্থ।নী।তি 


দেখাতে নিয়ে যাব 


পীর হাবিবুর রহমান 


মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ঢাকায় আসুন, 


খুবই আপন মনে করে । আপনাদের প্রতি তীব্র 


আপনাকে নিয়ে যাব দোহার থানার খাড়াকান্দা 
গ্রামে রাবেয়ার কবরে । আপনার অন্তরাত্ম শুনতে 


আকর্ষণের কারণে এমন অবস্থা । 
মিসেস হিলারি ক্লিনটন, ঢাকায় ফাইভস্টার 


পাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের 
নির্দয় অপমান, অত্যাচারে সুইসাইড করা এক 


হোটেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আপনি যে দৃশ্য 


যারা রাশিয়ায় বৃষ্টি হলে এখানে ছাতা ধরত, যারা 
লাল পতাকা নিয়ে মানুষকে আমেরিকার বিরুদ্ধে 
ক্ষেপিয়ে তুলত আজ তারা ড. ইউনূসকে গ্রামীণ 
ব্যাংকের আজীবন এমডি রাখতে অদ্ভুত জিগির 


দেখেছেন তা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 


তরুণীর আত্মার ক্রন্দন । শুনবেন তার মৃত্দুর 
করুণ কাহিনী । ভাইবোনদের বুকভরা দীর্ঘশ্বাস 
আপনার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করবে । কারণ 
আপনি মানবতার পক্ষের কর্মী । আপনি মানুষের 
অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য লড়েন। 
দারিদেরি বিরুদ্ধে আপনার সংগ্রাম চলমান । 
১৯৯২ সালে যখন সাদা শার্টের হাতা গুটিয়ে লাল 
টাই বুকে ঝুলিয়ে সুদর্শন, স্মার্ট বিল ক্লিনটন 
চমৎকার বাগ্িতায় প্রচারণায় নামেন তখন এ 
দেশের মানুষ তার গভীর প্রেমে পড়ে । পাশে 
আপনার ভুবনভুলানো হাসিও জয় করে নেয় 
আমাদের হৃদয় | ক্লিনটন এ দেশ সফর করেছেন 
শেখ হাসিনার সময় । বলেছেন এটা মডারেট 
মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশ । আপনি এসেছেন । 
আপনাদের পারিবারিক বন্ধু ড. ইউনূসের গ্রামীণ 
ব্যাংকের খণসহায়তায় নারীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে 
যাওয়ার সাজানো দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন । 
আমরা দেশের মানুষ এ প্রতিষ্ঠানের প্রশং 
আপনার মুখে শুনে খুশি হয়েছি । 

গ্রামীণ ব্যাংক এনজিও নয়, সরকার নিয়ন্ত্রিত 
ব্যাংক । তবু এর ভেতরের কান্না-যন্ত্রণা, ব্যক্তির 
খেয়াল-খুশি মতো চালানোর অনিয়ম নিয়ে কথা 
বলিনি । চেয়েছি তবুও সম্মান বাড়ক। তিনি 
কোনো দিন দেশের গণতন্ত্র, সংঘাত, সংঘর্ষ, 
বন্যা, দুর্যোগ, জাতীয় উত্সবে মানুষের পাশে 
দাঁড়াননি । তবু তার শান্তিতে নোবেলপ্রাপ্তিতে খুশি 
হয়ে বলেছি দেশের গৌরব । দেশকে কে না 
ভালোবাসে, বলুন কিন্তু নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না 
করে গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদ আঁকড়ে থাকায় 
তিনি যখন অপসারিত হলেন এবং আপনাদের 
দুয়ারে গিয়ে নালিশ করে দেশের অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে কথা বলালেন তখন তো বুকে দহন হয় । 
ক্ষোভ হয় । আর চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে 
আপনারা দেখুন, গ্রামীণ ব্যাংকে একটি স্বচ্ছ 
তদন্ত হোক । প্রকৃত সত্য তবে মানুষ জানুক 
দেশ-বিদেশে ৷ ফাইভস্টার র খাবার 


বইটিতে | লিখেছেন, “বাংলাদেশ হলো এ ধরণীর 
সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে দক্ষিণ 
এশিয়ার মধ্যে সম্পদ ও দারিদে্রি উলঙ্গতম চিত্র 
আমি দেখেছি । হোটেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে 
দেখেছি, একটি বাঁশের বেড়া চলে গেছে । যার 
একদিকে রয়েছে ঝুপড়ি আর আবর্জনার স্তূপ । 
আরেকদিকে রয়েছে সুইমিংপুল ও ক্যাবানা 
যেখানে আমার মতো অতিথিরা পানীয় উপভোগ 
করতে এবং সাঁতার কাটতে পারে । এটা যেন 
পৃথিবীর অর্থনীতির ঠিক দুই প্রান্তকে একসঙ্গে 
দেখা যেখানে এসে তারা মিশে গেছে । কর্তৃপক্ষ 
উজ্জ্বল রঙিন কাপড় দিয়ে এই দৈন্য ঢাকার চেষ্টা 
করেনি । এই শহরে দেয়ালের সঙ্গে দেয়ালে 
মানুষ । প্রতি বর্গফুটে এত মানুষ আমি আর 
কোথাও দেখিনি । গরম আর স্যাঁতস্যাঁতে 
আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে হেঁটে যাওয়া যেন 
বাস্পায়িত “সনা”র ভেতর প্রবেশ করা ৷, আপনার 
চমত্কার নিরেট সত্য বর্ণনা ও উপলব্ধির জন্য 
অভিনন্দন । আপনি আইসিডিডিআরবি এবং 
গ্রামীণ ব্যাংকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন । 
আপনি প্রথম প্রতিষ্ঠানটির মূল্যায়ন শতভাগ সঠিক 
করলেও গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে মূল্যায়নে অন্ধকারেই 
আছেন, যা জানেন তা অর্ধসত্য ৷ পূর্ণ সত্য বড় 
নির্মম । কারণ গ্রামীণ ব্যাংক গরিবের কাঁধে চড়া 
সুদের খণের বোঝা চাপিয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ 
করে দেওয়ার এক নির্দয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপক 
সমালোচিতও হয়েছে । 

প্রিয় হিলারি ক্লিনটন, বজবন্ধু দীর্ঘ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পথে জাতিকে তার নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ 
করে আপসহীন অবিচলিত চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে 
গিয়ে এই দেশ উপহার দিয়ে গেছেন । আজ যখন 
যুক্তরাষ্ট্র বিল ক্লিনটন, ওবামা কিংবা আপনার প্রতি 
এ দেশের মানুষ আন্তরিকভাবে আসক্ত তখন 
বলতে চাই ১৯৭১ সালে আপনারই পূর্বসূরি 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মুক্তিযুদ্ধে বর্বর নির্দয় 


খেয়ে গোলটেবিলে যারা ক্ষুদ্রঝণের দোহাই তুলে 
দালালি করে তারা গ্রামে যায় না। মানুষের 
ভাষাও বোঝে না। 

আপনার লেখা “লিভিং হিস্ট্রি” এ দেশের মানুষ 
পড়েছে । খুব কাটতি বইটির ৷ ক্লিনটনের “মাই 
লাইফ'-এরও ভালো কাটতি ৷ মানুষ আপনাদের 


মে*১১ 


পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মানুষের হৃদয়ে 


তুলেছে । ওরা কমিউনিস্ট । কমিউনিস্টরা সব 
পারে! আজ বিতর্কিত হলেও শান্তিতে নোবেল 
বিজয়ী ইউনূসকে দীর্ঘদিন অবৈধভাবে থাকা 
গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদ থেকে অপসারণ নিয়ে 
যে নাটকীয় প্রচারণা শুরু হয়েছে তা মানুষের 
কাম্য নয় । 

দুনিয়ার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে বাংলাদেশের উষ্ণ সম্পর্ক, শেখ হাসিনা 
সরকারের অকৃত্রিম সমর্থন কি একজন 
ড.ইউনূসের জন্য শীতল হবে? মানুষের প্রশ্ন এই 
জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। 

হিলারি ক্লিনটন, চোখ অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ হয় 
না। একজন ড. ইউনূস কতটা মানবিক, তার 
প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক কতটা দয়ালু তার উত্তর 
পেতে এর ভেতরে রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করতে 
হবে । সাজানো কুটির আর তাদের প্রস্তুত করা 
গরিব নারীর সঙ্গে গল্প করে জানা যাবে না, 
ইউনূস ও তার গ্রামীণ ব্যাংক কতটা নির্দয়, কতটা 
হৃদয়হীন । প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে কত গরিবের 
অভিশাপ তা জানতে হলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের 
উধের্ব উঠেই ব্যাপক তদন্ত করে জানতে হবে । 
মুখোমুখি হয়ে নয় । 

ড. ইউনূসের চড়া সুদের দণ্ডের করুণ বর্ণনা 
শুনলে ক্লিনটন-হিলারি দম্পতির কন্যা চেলসিকে 
নিয়ে যে হাস্যোজ্ল প্রাণবন্ত সুখের সং 
সেখানে বিষাদের ছায়া নেমে আসবে | ভাঙা 
হৃদয়ে হয়তো নিজের অজান্তেই বলবেন ভুল, 
সবই ভুল! ড. ইউনূস ব্যক্তিগতভাবে বানভাসী 
মানুষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত গরিব, 
নদীভাঙনের শিকার ঘরহারা মানুষকে দেখতে 
ছুটে যান না । সামাজিক ব্যবসার ফাইল বগলদাবা 
করে তিনি দুনিয়াময় ঘোরেন । আলো ঝলমলে 
পশ্চিমা নগরী তাকে টানে । দেশের মানুষের 
অন্ধকার জীবন তাকে হৃদয়বান করে না । 

প্রিয় হিলারি, ১৯৯৮ সালে ইউনূসের গ্রামীণ 
ব্যাংকের হৃদয়হীন চাপের মুখে ঢাকার কাছাকাছি 
দোহার থানার খাড়াকান্দা গ্রামের ২৮ বছরের 
রাবেয়া লজ্জা, অপমান সইতে না পেরে গলায় 


খলনায়ক হয়েছিলেন । পরবর্তীতে এ দেশকে 
'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে ব্যথিত করেছেন । সর্বশেষ 


ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল । গ্রামীণ 
কের সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করার সামর্থ্য 


১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যায় মার্কিন 


ছিল না তার । গরিব শেখ ওয়াজুদ্দিনের অভাবী 


প্রশাসনের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকাও জাতির হৃদয়ে গভীর 
বেদনা ও ক্ষতের সৃষ্টি করেছে । 


ংসারের কন্যা রাবেয়া খাতুনকে গ্রামীণ ব্যাংক 
বলেছিল কিস্তির টাকা ছাড়া তাদের কেন্দ্রে গেলে 
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তাকে আটকে রাখা হবে । যুবতী রাবেয়ার পরনের 
কাপড় খুলে নেওয়া হবে । গ্রামীণ ব্যাংক কর্তাদের 
এমন হুমকির মুখে সম্ত্রম রক্ষায় রাবেয়া 
আত্মহননের পথ বেছে নেন। সে সময় ওই 
ঘটনার ওপর সরেজমিন রিপোর্ট করে সাংবাদিক 
সাইদুর রহমান রিমন ডিআরইউ অনুসন্ধানী 
রিপোর্টের পুরস্কার জিতেছিলেন ৷ তার রিপোর্টে 
উঠে এসেছিল গ্রামীণ ব্যাংক কীভাবে গ্রামে গ্রামে 
চড়া সুদের মহাজনী ব্যবসা চালু করেছে । মানুষ 
ত্রাণের চাল, গম নিয়েও যেতে পারে না। বিক্রি 
করে একালের হৃদয়হীন কাবুলিওয়ালাদের কাছ 
থেকে রক্ষা পায় । শুধু তাই নয়, মোটরসাইকেলে 
গ্রামীণ ব্যাংক কর্মীরা সন্ত্রাসী কায়দায় বাড়ি বাড়ি 
যান, চাপ দেন । অশ্লীল গালি দেন । এক ধরনের 
জমিদারি শাসন চলে সেখানে । পুরনো জমিদাররা 
ড. ইউনূসের মতো এতটা হৃদয়হীন ছিলেন না। 
যাক, রাবেয়া আত্মহত্যা করার পর পরিবার ও 


আ।ই।ন।-।ফ।তোয়া 


উসুলুল ইফতা ও আদাবুল মুফতি সংক্রান্ত 


গ্রামবাসী যখন লাশ দাফনের ব্যবস্থা করল তখন 
ইউনূসের কর্মীরা গিয়ে বাধা দিলেন । বললেন, 
আগে খণের টাকা পরিশোধ, তারপর লাশ কবরে 
যাবে ৷ একপর্যায়ে গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়ালে 
পালিয়ে আসেন তারা । পরে গ্রামীণ ব্যাংক 
একদিকে রাবেয়ার পরিবারকে চাপ দেয়, 
অন্যদিকে তার ছোটবোনকে মোটা অঙ্কের 
খণদানের প্রলোভন দেখায় । আর থানাকে 
ম্যানেজ করে দ্রুত লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে। 
প্রিয় হিলারি, মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আপনার 
বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি আমেরিকায় ব্যাংকখাণ 
পরিশোধ করতে নারী দেউলিয়া হলে কাপড় কি 
খুলে নেওয়া হয়? 

সবশেষে বলব, চীনা প্রবাদ নিয়ে আপনার 
পরিবারে রসিকতা করে একজন অন্যজনকে প্রশ্ন 
করেন, “তুমি কি আনন্দদায়ক সময় অতিবাহিত 
করছো" । যদি এ প্রশ্ন আজ আমাদের করেন, 
বলব, না আমরা বিব্তকর সময় অতিবাহিত 
করছি। নিক্সন-কিসিঞ্জার ঘৃণা কুড়িয়েছিলেন। 
আযাডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৭১ সালে শরণার্থী 
শিবিরে হাঁটুপানিতে নামেন । আমাদের আত্মীয় 


কিতাবে মুফতির গুণাবলি ও শর্তগুলো উল্লেখ 
রয়েছে । সেখানে এমন কোনো কথা নেই যে, 
ফতোয়া দেয়ার জন্য মুফতিকে রাষ্ট্রের অনুমোদিত 
ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হবে | সেসব গুণাবলী 
ও শর্তগুলোর সারকথা এই যে, সংশিষ্ট ব্যক্তির 
মধ্যে ফতোয়ার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা এবং 
ফিকহ-ফতোয়ার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার এ যোগ্যতার স্বীকৃতি 
থাকা আবশ্যক । 

যে ব্যক্তির মধ্যে এ যোগ্যতা আছে সে ফতোয়া 
দেয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে শুধু 
অনুমোদিতই নয়; আদিষ্টও বটে । এ জন্য অন্য 
কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই | যেমনটি কুরআন 
সিরাতুনবীর আলোচনা, ওয়াজ-নসিহত, 
তাজকিয়া-তরবিয়ত ও অন্যান্য দীনি বিষয়ে রচনা 
ও সংকলনের জন্য সরকারের অনুমতি ও 
নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই । 

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে ইসলামী 


হয়ে যান। অথচ ১৯৭১-এর জর্জ হ্যারিসন ও 
মার্কিন জনগণকে এ দেশের মানুষ অমরত্ 
দিয়েছে । আশা করব আপনি ড. ইউনূসের পাশে 
দাঁড়াবেন না। এ দেশের সাধারণ মানুষ 
আপনাকে হৃদয়ের উষ্ণ ভালোবাসা দেবে | কারণ 
আমরা সাদা চামড়ার সঙ্গে ঘষাঘষি করে পথচলা 
কোনো ব্যক্তির পাশে যাব না, জনগণের ভোটে 
জনগণের জন্য জনগণের হৃদয়ে আসন পাওয়া 
মানুষের পাশেই দাঁড়াব ৷ 

সবশেষে বলব, এ দেশে বড় বড় ট্রাক, বাস, 
লরির পেছনে ছুটে চলা ছোট ছোট যানবাহনের 
একটি স্লোগান নজর কাড়ে, 'আমি ছোট আমাকে 
মারবে না' । তাই বলছি, আমরা ছোট হতে পারি, 
গরিব হতে পারি, কিন্ত আত্মমর্ধাদা ও 
আত্মঅধিকার বহু সংগ্াম ও রক্তে অর্জন করেছি। 
গণতন্ত্রের বৃহৎ শক্তি হিসেবে আপনারা পাশে 
থাকুন বন্ধুর উষ্ণ হাত বাড়িয়ে । আমরা ছোট, 
আমাদের মারবেন না। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ 
হটিয়ে আমরাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব । 


লেখক: সাংবাদিক, টদনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা 
মে*১১ 


খিলাফত ও শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত এই ধারা 
অব্যাহত ছিল যে, কাজী ও হাকিমের নিয়োগ 
খলিফা বা তার অনুমোদিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
হওয়া আবশ্যক ছিল | কেননা, সরকারি নিয়োগ 
ছাড়া কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারত না। 
অন্যদিকে ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব ফকিহ ও 
যুফতিরা নিজেরাই পালন করতেন । সাধারণ 
মানুষ তাদের শরণাপন্ন হতো আর তারা তাদের 
প্রশ্নের উত্তর দিতেন । তবে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
ভূমিকা এই ছিল যে, কোথাও কোনো অযোগ্য 
লোক ফতোয়া দিলে স্বীকৃত ফকিহ ও মুফতিদের 
পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত 
করত । ইমাম সাদ উদ্দীন হারেছী, যিনি একজন 
কাজী (বিচারপতি) ছিলেন তিনি বলেন, ফতোয়া 
দেয়া তো একটি নেক কাজ । (এটি তো বিচার 
নয় যে, এর জন্য সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন) । 
আগেকার মনীষীদের কর্মপন্থাও এই ছিল যে, এ 
বিষয়ে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষা করা হতো 


না । [আলআদাবুশ শরইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ (মৃত্যু : ৭৬৩ 
হি.) ৩/৩৯০] 

ড. আবদুল করীম যাইদান বলেছেন, যে ফতোয়া 
দেয়ার যোগ্য কিন্তু মুফতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত 
নন তারও সরকারের অনুমতি ছাড়াই ফতোয়া 
দেয়ার অধিকার আছে । কেননা, ফতোয়া দেয়া 
মূলত আল্লাহর শরিয়ত বর্ণনা ও তাঁর বিধানের 
প্রচারমাত্র । তাই এর যোগ্য ব্যক্তির জন্য তা 
একটি দীনি দায়িত্ব । আর কোনো দীনি দায়িত্ব 
পালনে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই । 
একটু ভেবে দেখুন, শরিয়তে কাজীর মতো 
যুফতিও যদি সরকারিভাবে নিযুক্ত হতেন তাহলে 
উপরোক্ত আলোচনা অনর্থক হতো । বিচার ও 
বিচারকের ক্ষেত্রে কে বিচারের যোগ্য, কে যোগ্য 
নম্তসাধারণ মানুষের তা নিরূপণের জন্য কোনো 
উপায়-নিদর্শন বলা হয়নি; বরং সেখানে তো 
স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, সরকারি নিয়োগ ছাড়া 
বিচারের কোনো বৈধতা নেই । ফতোয়া দেয়ার 
বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকা কী এ 
সম্পর্কে 'আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ" 
কিতাবে খতিব বাগদাদী মৃত্যু : ৪৬৩ হি.) 
লেখেন, “রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো যারা ফিকহ অধ্যয়ন 
ও ফতোয়া দেয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে 
তাদের জন্য এ পরিমাণ ভাতা প্রদান করা যেন 
তারা জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে । আর এ 
ভাতা মুসলমানদের বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় 
কোষাগার) থেকে দেয়া হবে (২/৩৪ ৭) ।” 

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.)-এর ফরমান 
সম্পর্কেও চিন্তা করা যায় । ফিকহ ও ফতোয়ার 
খেদমতে যারা নিয়োজিত আছেন, তাদের মধ্যে 
কারা সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত আর কারা নিয়োগপ্রাপ্ত 
নন্তএ বিষয়টি যাচাই করার কথা তিনি বলেননি । 
তিনি বলেছেন, যারাই এ খেদমতে নিয়োজিত 
আছেন তাদের বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদান 
করুন । সৌভাগ্যবান ও সচেতন রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত 
এমনই হয়ে থাকে । 


লেখক: গবেষক, গ্রন্থকার ও বিভাগীয় প্রধান, উলুমুল 
হাদিস অনুষদ, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া 
ঢাকা 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


মে*১১ 


গন্তব্যের খৌজে 
আবদুল হালিম খা 


হাটছি আমার গন্তব্যের খোজে 
যেখানে আমাকে পৌছতে হবে । 
সামনে পাহাড় বাধার পাহাড় 

ঝড়ের মুখে দীড়াতে হবে রুখে । 


সামনে অন্ধকার বাধার অন্ধকার 

বুকের বারুদ ঘষে জ্বালাতে হবে আগুন । 
জানি না গন্তব্য কত দূর 

জানি না পেছতে লাগবে কত দিন, 
শপথ দীপ্ত আমি ফরহাদ 

আমাকে গন্তব্যে পৌছতে হবে । 


চল্‌ রে মাঝি 
তারেকুলইসলাম 


গগন কিনার গর্জে ওঠে অশনি বীণার ঝংকারে, 
চল্‌ রে মাঝি হাল ধরে আজই তরুণ-মর্দ-হুঙ্কারে । 
এ আসে কালের মহাতুফান মৃত্যু-পরোয়ানা 
দুলছে জোয়ার চলছে সেতার পথ অজানা । 
ঢেউ নয় রে যেন এ ক্ষিপ্ত সর্বনাশ- 
মোদের রিক্ত প্রাণের তিক্ত উচ্ছ্বাস, 
মৃত্যুঞ্জয়ী অহংকারে । 
কাপছে তরী বাজছে ঘাঘরী বজ্র বেসামাল 
ধ্বংস আসে মোদের রক্ত হাসে জঙ্গ-মাতাল । 
জাগ্তত মোরা অনন্ত বীর সেনানী 
দুখের পরে আনি গো সুখের বাণী, 
মোরা বিশ্ব পারাবারে । 
দূরের পানে তীব্র টানে ডাকছে আশার স্বপন 
দুর্দিনে মোরা পথ চিনে জাগিয়ে তুলি চেতন । 
শক্ত হাতে পোক্ত করি জীবনধারা, 
উষ্ণ প্রাতে শুষ্ক করি শৈত্যভারা, 
জলের কণায় আলো জ্বালাই গুপ্ত 
যতো মরণ-অন্ধকারে । 
যুগপৎ মোদের দৃপ্তপদ চির চঞ্চলা উদ্যম, 
জগতবাসী হাসবে হাসি- চুমবে এ কদম । 
মোদের চির তরুণমাখা সৃষ্টি-গানে, 
জালাবো সে সত্য-শিখা মানব: 


কুমির রোদন 


আমিন আল আসাদ 


বৈমাত্রেয় স্মৃতিতে দগ্ধ রক্তসম্পর্ক আত্মীয়তার বন্ধন 
ধূর্ততার জাল বুনে স্বার্থের মাছ শিকার তরতাজা তেলে ভাজা 
ধূর্ততার জাল বুনে স্বার্থের মাছ শিকার তরতাজা তেলে ভাজা 
লোভের মিষ্টিটুকু আমুল মুখে পুড়ে 

ক্যালরী একাইতো সবটুকু গুদামজাত করলে 

আমি হলাম গন্ডকোজহীন, উত্তাপহীন পাথর মানব 

আমি হলাম গন্ডকোজহীন, উত্তাপহীন পাথর মানব 

আজ কেনো মিলাদ সালাত ও অহেতুক গিলাফ টানাটানি 
বন্ধুত্বের শিরনী বন্টনে কেনো নৃতন করে কুমির রোদন? 


ভোটের হাওয়া 
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 


আমার যারা প্রার্থী এবার, 
করবনা কেউ দ্বন্দ্ব 
জনগণেই করবে প্রমাণ, 
কে-ভাল কে-মন্দ। 
চেয়ারম্যান কে-বা-হবে 
কেউ জানিনা আজ 
দেশের জন্য কাজ । 


আবার যুদ্ধ হবে 
মুহাম্মদমিযানুররহমানজামীল 
আবার যুদ্ধ হবে__- 

হয়তো এখন কেউ জানে না কখন কোথায় কবে? 
যুদ্ধ হবে আল কোরানের বিরোধ কারীর সাথে 
ভাঙ্গবে কড়াই, চলবে লড়াই, কালজয়ী এক রাতে । 
যুদ্ধ হবে জীবন দিয়ে আল কোরানের পথে 
বাধবে লড়াই শেষ জামানায় শত্রু আর উম্মতে । 
যুদ্ধ হবে ফের-_- 

ঢালবে রক্ত বীরের জাতি ময়দানে জঙ্গের । 
চলবে ত্যাজি অশ্ব নিয়ে শেষ বিদায়ের ক্ষণে 
বাজবে ডংকা দূর সাহারার অগ্নি রণাঙ্গনে । 
লুটবে বাতিল, চুটবে বুলেট, টুটবে আঁধার কাল 
ধরবে ঝান্ডা করবে লড়াই মারবে ভূ-দাজ্জাল । 
যুদ্ধ হবে আজ--- 

প্রমোদ ঘুমের বালিশ ছেড়ে জাগো বীর জানবাজ । 
তাই জুলুমের শিকল ভেঙ্গে চল্‌ ছুটে চল্‌ বীর । 
আজকে সবাই কাটলে সাতার সিন্দুতে উত্তাল 
ন্যায় দিগন্তে উঠবে অরুণ দ্বীনের, রক্তে লাল । 
আমরাই হবো জয়--_- 

সর্বনাশি, প্রলয় বাঁশি, বাজবে ভূবনময় | 
দীপ্তাওয়াজে, সমর সাজে, দলে যাবে বদদ্বীন 
বাজবে বিষাণ বিশ্ব নাকাড়া ময়দানে ব্বীম-্ীম । 
কীপবে মাটি, শত্রু ঘাঁটি, চলবে চলবে নিরবধী 
আল কোরানের এ সংগ্রামে বইবে শান্তির নদী । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 


ইলম তলব কর মৃত্যু পর্যন্ত 


তালিবে ইলমের যিন্দেগি সাত বছর বা ষোল বছর নয়। তালিবে ইলমের 
িন্দেগি হলো মৃত্যুর পর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এজন্য ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) 
মৃত্যুশয্যায়ও ইলমের আলোচনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) বর্ণনা 
করেন, “কোন এক সময় আমার ছেলে ইন্তেকাল করে । বাড়ি থেকে র 
বন্ধুরা আমাকে খবর দিলেন যে, তোমার ছেলে ইন্তেকাল করেছে। সে সময় 
আমি জার হিদীজা ভোর) ও দিছে বরে ছিলাম হি ছানি র 
বন্ধুদেরকে বললাম, আমার ছেলেকে তোমাদের হাতে অর্পন করে দিলাম, যেন 
তোমরা তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। কেননা আমি যদি ইমাম আবু 
হানীফা (রাহ.)-এর দরস থেকে উঠে যাই, তাহলে আর কখনো ওই দরস পাবে 
না। 
বর্ণিত আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) মৃত্যুশয্যায় ইলমের আলোচন 
করেছেন । ইবরাহীম ইবনুল জাররাহ (রাহ) বলেন, 'যখন ইমাম আবু ইউসুফ 
না ্ৰ অবস্থায় ছিলেন, তখন তাকে দেখার জন্য আমি উপস্থিত হলাম 
গিয়ে দেখলাম, হযরত ইলমের আলোচনা করছেন । কিছুক্ষণ 
পরে পারেইমায় আবু ইউসুফ (রাহ) আমাকে বলেন, ভাই ইবরাহীম! রমী জিমার 
অর্থাৎ শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা উত্তম কোন অবস্থায় । হেঁটে হেঁটে ন 
আরোহী অবস্থায়? ইবরাহীম (রাহ.) বলেন, “হেটে হেঁটে ।' আবু ইউসুফ (রাহ.) 
বলেন, নয় বরং আরোহী অবস্থায় রমী জিমার করা উত্তম | ইবরাহীম (রাহ.) 
বলেন, আমি দীড়িয়ে দরজা পর্যন্ত না পৌঁছুতে তিনি ইন্তেকাল করেন । 
এক কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইবরাহীম (রাহ.) আবু ইউসুফ (রাহ.)-কে 


ওরশ ও ডে 2 


বাহ্‌ 
সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুঘাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে। 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই ফেরত নেয়া হয় 


মে*১১ 


বলেন, আপনি মৃত্যুশষ্যায়ও ইলমের আলোচনা করে যাচ্ছেন। আবু ইউসুফ 
(রোহ.) বলেন, ক্ষতি কিসের | হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই ইলমী 
চনার উসিলায় মাফ করে দেবেন। 

আল্লামা কাশ্মীরী (রাহ.) বলেন, ৃত্যুশয্যায় রমী জিমার সম্পর্কে আলোচনা 
করার এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, রমী ভি জিমার হলো শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ 
করা । কেননা শয়তান মৃত্যুর সময় মানবজাতিকে হা বানানোর জন্য চেষ্টা 
করতে থাকে । আবু ইউসুফ (রাহ) শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্য রমী 


জিমার সম্পর্কে আলোচনা করে ছিলেন | যেন নত ধোকা দিয়ে ন 
বানাতে না পারে। 

প্রসিদ্ধি আছে যে, সুফিয়ান সাওরী (রাহ.) নিজে বলেন, আমার জীবনে দুটি দিন 
অতিবাহিত হয়েছে ইলম অর্জন করা ছাড়া । ১. আমার বিয়ের দিন, ২. আমার 


ম্মাজান যেই দিন ইন্তিকাল হয়েছে সেই দিন । 


ল্লামা কাশ্মীরী (রাহ.) বলেন, “আল-হামদুলিল্লাহ' আমার জীবনে এই দু 
দিনও ইলম অর্জন করা ছাড়া অতিবাহিত হয়নি । আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
সকলকে মৃত্যু পর্যন্ত ইলম অর্জন করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 
মধ্যপ্রাচ্যে আগুন 
হঠাৎ করেই জেগে উঠেছে মধ্যপ্রাচের মানুষ । দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আকড়ে থাক 


স্বেশাসকদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে গণ-জাগরণ; গণ আন্দোলন । সেই 
আন্দোলনের ঢেউ তেল সমৃদ্ধ আরব ভূখণ্ড উত্তর আফ্রিকা থেকে সারা দুনিয়ায় 
ছড়িয়ে পড়ছে। মার্কিনী এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সহযোগিতায় তেল সমৃদ্ধ আরব আফ্রিকার ভূ-খস্তীয় অঞ্চলে জনগণের মাথায় 
জগন্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল তেল সম্পদ দখলে রাখার জন্য । মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের এ সকল দোসর বেন আলি, হোসনি মোবারক ও ইদি মিন 
আরব অঞ্চলের কিছু আমীরের সিংহাসন এখন কম্পমান । তাদের স্বৈরতন্ত্র ব 
একনায়কতন্ত্রকে প্রচ্ছন্ন সমার্থন যুগিয়েছে । সেই সুযোগে এই পশ্চিমা সাম্রাজ্যের 
রাখালরা জনগণকে শাসন-শোষণ করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে 
যে দেশের লোকেরা অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করে সেই দেশের 
প্রেসিডেন্টের আত্তীয়-স্বজন পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মডেলের গাড়িতে চলে 
তাদের স্ত্রীদের থাকে কয়েক টন স্বর্ণ-গহনা, দেশ-বিদেশের ব্যাংকে থাকে কোটি 
কোটি টাকা । এই সব স্বেরাশাসকদের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির 

সংগ্রাম দিন দিন বেগবান হচ্ছে। উত্তপ্ত হচ্ছে আরব বিশ্ব ও আফিকার 
অঞ্চল, এই সব অঞ্চলের শাসকদের কাছে গণতন্ত্রকে যমের মতো ভয় নি 
জনগণ চাইছে স্বৈরতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র-রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে গণতন্ত্র প্রতি 
হোক । সংগ্রামরত মানুষের ওপর সরকারের পেটোয়া বাহিনীর হত্যা-তাগুব রঃ 
তাদের বিদায় তরন্বিত করছে, বিদেশী প্রভুদের সমর্থন ও অস্ত্র সন্ত্রাসের জোরে 
টিকে থাকা এই অপশাসকরা এখন পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এ অবস্থা 
থেকে বিশ্বের অপরাপর স্বৈরশাসকদের শিক্ষা নেয়া উচিত । 


মো. ছানাউল্লাহ চাটগামী 


দেয়াং পাহাড় মাদরাসা, পশ্চিম পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কালজিরা তেল। 
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॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


মাকে খোজি 


মোঃ নজরুল ইসলাম (অন্তর) 
সকাল বিকাল সীঝে । 
হারিয়ে গেলে তুমি, 

আদর পেতে সোহাগ পেতে 
তোমায় খোজি আমি | 
পাইনি খোজে কাউকে আমি 
মা নামটি ডাকতে, 

ইচ্ছে করে আমার মাগো 
তোমার কাছে যেতে । 

কেও তো করে না আদর 
মাগো তোমার মত 
তোমায় দেখে যেতাম ভুলো 
দুঃখ আছে যত । 


দেখ চাহি 


ইভটিজিং সমাধান 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 
নারী তুমি কেন আজি 
ইভটিজিংয়ের শিকার? 
ভেবে দেখ আপন মনে 
কি রহস্য তার? 
স্মরণ রাখ এঁশী বাণী 
আয়াত ওকারনা, 
লঙ্গন করায় দু'"জাহানে 
কঠিন যন্ত্রণা । 
লবণ্যময় রূপ তোমার 
খোদার বড়ই দান, 
পর্দা করে বজায় রাখ 
নিজ সৌন্দর্যের মান । 
নারী তুমি ছেড়ে দাও 
উলঙ্গ চলাফেরা, 
তোমার গুণে আছান হবে 
সুন্দর বিশ্ব গড়া । 

ঘৃণা ভরে যদিও দাও 
হাজারো শ্লোগান, 
কসম খোদার পর্দা বিনে 
হবে না সমাধান । 


। এক ছেলে, তার নাম আব্দুল কুদ্দুস | সে ক উচ্চারণ করতে পারত না, “ক'-কে “ফ' উচ্চারণ করতো । 
। ছেলেটি বিয়ে করার জন্য পাত্রী দেখতে গেল এবং মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করলো : তোমার নাম কি? 


: কেদে কেদে বলল, আরে না কারিশমা | 


। সংগ্রহে: মুহাম্মদ খোবাইৰ আহমদ সিদ্দিকী 


: ফারিশমা, ফারিশমা, তুমি ফেদনা, তুমি ফাদলে আমিও ফেদে দেব । 


| ১ম বন্ধু : জানিস দোস্ত গতকাল রাতে একটা কথা ভেবে আমি প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম । 


| ১ম বন্ধু : মরার পরে কীভাবে কবরে থাকব এটা ভেবে । 


ছড়া-কবিতা ইচ্ছে 
মোহাম্মদ শাহ আলম 
চাই সোনালী সুদিন ইচ্ছে করে সবার সাথে 
প্রভু তুমি দাও সোনালী সুদিন, 1 
সত্যের আলোতে হবে বাতিল বিলীন | ইচ্ছে করে বাগান জুড়ে 
আযানে রঙ্গিন হবে ভোরের মলয়, কুসুম হয়ে ফুটতে । 
হৃদয়ে উঠবে জেগে প্রেমের বলয় । ইচ্ছে করে লিখেপড়ে 
রইবেনা কেহ আর দুঃখ নিদে, অনেক কিছু শিখতে; 
তোমার দিদার টানে যাবে মসজিদে । ইচ্ছে করে কবি হয়ে 
ঘরে ঘরে শোনা যাবে কোরানের আয়াত, অনেক কিছু লিখতে । 
আল্লাহ নামের হামদ রাসুলের নাত । দিন 
হবেনা মূর্তিপুজা শিরক বিদ'আত 
করবে সবে এক খোদার ইবাদত । মোঃ আবদুল হামিদ 
চলবে না মানবের তত্ব ও মতবাদ, বৃষ্টির রিম-ঝিম 
আল্লাহর বিধানে হবে দুনিয়া আবাদ । চা ক 
রবেনা জুলুম-পাপ-অপরাধ, ভরের পাতিতি। 
কুরআনের আলোতে হবে সয়লাব । পথ-ঘাট পিচ্ছিল 
রবে না ভেদাভেদ, অন্যায় বিচ্ছেদ, যাতায়াত বন্ধ, 
ছোট-বড়, রাজা-প্রজা হবে না প্রভেদ | মুমিনের অন্তর 
মিলনের মহাসভায় গাইবে যে গান, থাকে নাকো বন্ধ | 
রাসুলের হাদিস শরীফ খোদার কুরআন । আযানের সুরেতে 
মন করে উতালা, 
অরষ্টার নাম ডাকে 
নাহি কভু ঝামেলা । 
কাল বৈশাখী ঝড় চারদিকে টিপটপ 
হাফেজ ইসমাঈল হোসাইন বৃষটিরক্গাল, তাল 
এ... 
কীপলো থর থর | | রঃ 
কাল বৈশাখীর তাণগুবলীলা । উচ্চারণ সমস্যা 
কেড়ে নিল সব | 
দিগ-দিগন্তে বইছে এ 
হাহাকার রব । । মেয়ে : আমার নাম কারিশমা । 
ভয়ংকর লীলা ছড়িয়ে গেল | ছেলে : কি ফারিশমা । 
সারা ভূজুড়ে | মেয়ে : না, না কারিশমা 
অধম-দুঃখীর জীর্ণ কুঠির হেলে) এরি 
হাওয়ায় নিল কেড়ে । . মেয়ে 
এত কঠিন ঝড়-তুফান ৷ ছেলে 
দেখি নিতো আগে, 
মানব তবু বেহুশ আজো : 
আল্লাহকে না ডাকে । | ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
নি । দুই বন্ধু আলাপ করছে 
নান | ২য় বন্ধু : কী কথা রে? 
সংগ্রহে: মিজানুর রহমান 
। ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চটাম 
মে'১১ 


এডিবির প্রশ্নবিদ্ধ রিপোর্ট 
মাদরাসা বিরোধী ষড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা 


মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে এডিবির প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিবেদন নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় 
টি শুরু হয়েছে । কোন ধরনের তথ্য উপাত্ত 
ছাড়াই ঢালাওভাবে “মাদরাসা জঙ্গিদের 
প্রশিক্ষণ" কেন্দ্র মন্তব্য করায় দেশব্যাগী তীৰ 
নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে । এডিবির 
মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত এক সমীক্ষা 
জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বড় ধরনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র । সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা 
সময়োপযোগী নয় ।' প্রতিবেদনে কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
কওমী মাদরাসার শিক্ষার শিক্ষাক্রম সর্বজনীন নয় । ধারণা করা হচ্ছে, 
মাদরাসার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা ফড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা 
এডিবির এই প্রতিবেদন । সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের, বাম ঘরনার 
নেতাদের বক্তব্যের মিলও খুঁজে পাওয়া যায় এই প্রতিবেদনে । তথ্য উপাত্ত 
ছাড়াই ঢালাওভাবে তৈরি করা এই প্রতিবেদনেও রয়েছে স্ব-বিরোধিতা । প্রায় 
৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে । 
সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন 
হক্রান্ত এডিবি আয়োজিত কর্মশালায় এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় । 
এডিবির এ মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাদরাসা শিক্ষা 
বোর্ডের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং 
মাদারাসা শিক্ষক নেতারা ৷ তারা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন থেকে এ 
ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি করলেও এডিবির সমীক্ষা টিমের 
প্রধান বৃটিশ নাগরিক ড. ক্রিস্টোফার কুমিং এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে 
রাজি হননি । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাকে ডে. ক্রিস্টোফার কুমিং) 
প্রতিবাদের জবাব এবং কোথায় এ ধরনের তথ্য পেলেন তা জানাতে ডায়াসে 
আহবান করলেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন । জানা গেছে, 
মাদরাসা শিক্ষার রোডম্যাপ প্রণয়নে সার্বিক চিত্র তুলে আনতে এডিবির 
অর্থায়নে ২০০৯ সালে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কৌশল সহায়ক 
প্রকল্প' শুরু হয় প্রায় ৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮ মাস মেয়াদি প্রকল্পটি 
বর্তমানে শেষ পর্যায়ে । “মাদরাসা এডুকেশন রোডম্যাপ ত্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট 


বলা হয়, বিভিন্ন ধরনের ৫০টি মাদরাসা পরিদর্শন, স্টেক হোল্ডারদের সাথে 
ইন্টারভিউ ও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেদনে কোন তথ্যের 
বিষয়ের ভিত্তিতে মাদরাসা জঙ্গি প্রশিক্ষণের কেন্দ্র এমন কোন তথ্য নেই । 
তারপরও ঢালাওভাবে এ ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে । আর তারা কোন 
মাদরাসায় গিয়েছেন, কার সাথে কথা বলেছেন, এ ব্যাপারেও মাদরাসা 
সম্পৃক্তদের কাছে কোন তথ্য নেই । 

কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কওমী মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম 
সার্বজনীন নয় । স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা 
হলেও প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব ও ভৌত সুবিধাদির 
অপ্রতুলতা শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে । 

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জরিপে দেখা যায় যে, মহিলা শিক্ষক মাদরাসা 
শিক্ষায় অতি অল্প এবং মাদরাসা পরিচালনা পর্যায়ে নেই বললেই চলে । 
১০% মাদরাসা শিক্ষক মহিলা এবং ৩% মহিলা প্রশাসক । প্রতিবন্ধী ছাত্র- 
ছাত্রী নেই । কিন্তু সমীক্ষা প্রতিবেদনেরই একটি অংশে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত 
তথ্য জাতীয় পর্যায়ে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয় । প্রতিবেদনেরই 
আরেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, আলিয়া মাদরাসার ব্যাপারে পর্যাপ্ত 
তথ্য নেই, আর কওমী মাদরাসা নিয়েও ধারণা খুবই সীমিত । 

সমীক্ষা প্রতিবেদনে মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন দুর্বলতা ও অপূর্ণতার নানা দিক 
তুলে ধরা হয়েছে । এর মধ্যে গুণগত মানের অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না 
পাওয়া, ভৌত অবকাঠামো ও ল্যাবরেটরির অভাব, দরিদ্র শ্রেণীর বেশি 
মাদরাসা শিক্ষায় আসা, মহিলা শিক্ষক ও প্রশাসকের অভাব, প্রতিবন্ধী 
ছাত্রছাত্রী না থাকা, নারী অধিকার সম্পর্কে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা না থাকা, 
প্রয়োজনীয় অর্থায়ন না হওয়া ইত্যাদি রয়েছে । 


আহত মাদরাসার সেই ছাত্রের মৃত্যু 

গত ৪এপ্রিল হরতালের সময় পিকেটিং করতে গিয়ে আহত মাদরাসার সেই 
ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে । ছাত্রটির নাম রফিকুল ইসলাম (২২) । গত ৭ এপ্রিল 
চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন । নিহত 
রফিকের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের চিতলমারী গ্রামে ৷ তিনি হাটহাজারী 
মুঈমাদরাসার হেদায়া বর্ষের ছাত্র । স্থানীয় সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম প্রহার 
কণে অচেতন অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে দেয়। তার পরিবারকে লাশ 
হস্তান্তরের পর চট্টগ্রামের লালখানবাজার মাদ্রাসায় একটি জানাজা অনুষ্ঠিত 
হয় । এরপর তার লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় । 


রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ 
৭২-এর সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক 
__রাশেদ খান মেনন 

য়া্রস পার্টির সভাপতি ও সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটির 
অন্যতম সদস্য রাশেদ খান মেনন বলেছেন, 
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" এবং “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহিম” মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য 
দিয়ে অর্জিত বাহান্তরের মূল সংবিধানের 
চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক । “রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" 
“বিসমিল্লাহ* শব্দ দুটি রেখে কখনোই একটি ধর্মনিরপেক্ষ 
অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা সম্ভব নয় । আর এ শব্দ দুটি যদি 
রাখতেই হয় তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সব ধর্মের প্রতি সমান আনুকূল্য 
দেয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে । সংবিধান সংশোধন নিয়ে যুগান্তরকে 
দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন । 


প্ল্যান” শীর্ষক সমীক্ষার খসড়া চূড়ান্ত করতে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা 
হয়। 

রাদেশের মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান অবস্থা নির্ণয়ে পরিচালিত সমীক্ষা টিমের 
প্রধান হচ্ছেন বিটিশ নাগরিক ড. ক্রিস্টোফার কুমিং। তবে এই সমীক্ষা 


তিনি বলেন, এটা ঠিক এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম । কিন্ত 
প্রজাতন্ত্রে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খরিস্টানসহ সব ধর্মের মানুষ সমান । 
সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" ও “বিসমিল্লাহ শব্দ দুটি যুক্ত করা হলে এতে 
আপত্তি জানিয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেবেন দাবি করে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের 


টিমের সাথে মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত কেউ ছিলেন না। নির্বাহী সার 
সংক্ষেপে বলা হয়ছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ 
রিপোর্টে উপস্থাপিত তথ্য ও সুপারিশসমূহ সময়োচিত হবে । এতে আরো 
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কোন ধর্ম নেই। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার | রাশেদ খান মেনন বলেন, 
ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় পতাকা আর ধর্মীয় স্রোগান দিয়ে এদেশে আর সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতি চলবে না। 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


যুক্তরাষ্ট্রের একটি চার্চে পবিত্র কোরআন শরীফ পোড়ানোর ভি 
4 | আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ 
তীব্রতর হচ্ছে । বাড়ছে সহিংসতার ঘটনা । 
বিক্ষোভে কান্দাহার, জালালাবাদসহ বিভিন্ন 
শহরে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। 
দেশটির মাজার-ই-শরিফ নগরীতে 
-স্ল জাতিসংঘের ৭ স্টাফসহ অন্তত ১৪ জন 
নিহত ত হয়েছে। এ নিয় কোরআন পোড়ানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে আফগানিস্ত 
নে মৃতের সংখ্যা ২৫ এ দাঁড়াল । বিক্ষোভকারীরা মার্কিন সেনাদের 
আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্শেগান তুলে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামার কুশপুত্তলিকা দাহ করে । 
আফগানিস্তানে নিযুক্ত জাতিসংঘের প্রধান দূত স্টেফান ডি মিসটুরা 
হতাহতের জন্যে ফ্লোরিডা চার্চের যাজককে দায়ী করেছেন । ওই যাজকই 
গত ২০ মার্চ কোরআন শরীফ পুড়িয়েছিলেন | স্টেফান ডি মিসটুরা বলেন, 
হত্যাকান্ডের জন্য আফগানিস্তানের কোনো নাগরিককে দোষী করা আমাদের 
উচিত হবে না। এ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী চার্চের যাজক | মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতার নামে কোনো ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রথাকে আক্রমণ করার স্বাধীনতা 
ভোগ করা যাবে না বলেও উন্লেখ করেন জাতিসংঘের দূত । 


আফ্রিকায় আড়াই লাখ একর 
জমি লিজ নিয়েছে বাংলাদেশ 


আফিকায় জমি লিজ নেয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ । সম্প্রতি দেশের বহুমুখী 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আইপিএসএসএল গ্রুপ ও 
৷ এগ্রোটেক কোম্পানি পূর্ব আফ্রিকার 

তানজানিয়া, কেনিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকার 
ঘানা ও গাষিয়ায় প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার 
একর (এক লাখ হেক্টর) জমি লিজ নিয়েছে । 
৯৯ বছর মেয়াদি লিজ নেয়া এসব জমির জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে লিজদাতাদের 
দিতে হচ্ছে ২৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা (৪০ লাখ ডলার) ৷ জমি লিজ দেয়ার 
সময় ধান উৎপাদন করে সংশিষ্ট দেশগুলোর কাছে চাল বিক্রির শর্ত দেয়া 
হয়েছে । লিজ নেয়া জমিতে চাষাবাদ শুরু হলে আফিকায় আড়াই লাখ 
শ্রমিকও যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে । 


লন্ডন থেকে মুসলমানদের 

যুক্তরাজ্য সরকার ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ সুবিধা কাটছাঁটের পরিকল্পনা 
করছে । এর ভেতর রাজধানী লন্ডনের গরীব 
শহরতলীর মুসলিম সম্প্রদায়ও রয়েছে। 
বিরোধীদলের এক ছায়ামন্ত্রী একথা জানান 
বলে ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশ 
2 করা হয়। লেবার দলের কর্ম ও অবসরভাতা 

এ ' বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী কারেন বাক বলেন, সরকার 

নি আয়ের মহিলা পরিবার, শিশু এবং এধরনের লোকদের চায় না। কৃষ্ণাঙ্গ 
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মহিলা, সংখ্যালঘু মহিলা এবং মুসলিম মহিলারা লন্ডনে বসবাস করে এটা 
তারা চায় না। কেন্ক্িজ সেন্টারের হাউজিং এবং প্ল্যানিং গবেষণায় দেখানো 
হয়, দেশব্যাপী ২ লাখ ৬৯ হাজার বাসিন্দা তাদের বাসাভাড়া দিতে রীতিমত 
সংগ্বাম করতে হয় । লন্ডন পরিষদের মতে, ৮২ হাজার বাসিন্দা নয়া এই 
পরিকল্পনার আওতায় তাদের বাসস্থান হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে । 
বাক বলেন, সরকার চায় মানুষজন যাতে লন্ডনের উপকষ্ঠে বর্ধিষ্ এলাকার 
দিকে সরে যায় এবং বার্কিং ও নিউহামের মত স্থানে তারা চলে যায় । তিনি 
বলেন আমি বার্কিং ও নিউহ্যামের বিরোধী নই | সমস্যা হল সেখানে 
ইতোমধ্যে স্থানচ্যুত গরীব মানুষে পূর্ণ হয়ে গেছে । যুক্তরাজ্যে মুসলমানদের 
ংখ্যা প্রায় ২৪ লাখ | অধিকাংশ মুসলমান পূর্ব লন্ডনের নিউহ্যাম, টাওয়ার 
হ্যামলেট এবং ওয়েলহাম ফরেস্টে বাস করে । 


কন্যাহীন হতে পারে ভারত! 
গবেষণায় সমীক্ষায় আশঙ্কা 


একটা গ্রামে কোনো মেয়ে নেই । কনে খুঁজতে ছেলেদের যেতে হয় পাশের 
গ্রামে । সেখানেও নেই। তার পাশের গ্রামেও নেই । আশেপাশের 
গ্রামগ্ডলোতে গত কুড়ি বছরে কোন মেয়ে 
জন্মায় নি । খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরের গ্রামে 
মিললো একটা মেয়ে । এক পরিবারের পাঁচ 
ভাই পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাকে একসঙ্গে 
বিয়ে করে আনলো । হরিয়ানা, পাঞ্জাব বা 
পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কোন প্রত্যন্ত গ্রামে প্রতি 
হাজার পুরুষে সেখানে কোথাও ৬০০ নারী, 
কোথাও বা ৪০০, আবার কোথাও মাত্র ২০০ । 
ফলে বিয়ে করার মেয়ে কী করেই বা খুঁজে পাবে সেইসব গ্রামের তরুণরা! 
কানাডার এক দল গবেষকের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, আগামী 
কয়েক বছরের মধ্যে আর কনে খুঁজে পাবে না কয়েক কোটি ভারতীয় 
তরুণ । কারণ কন্যান্রণ হত্যার জেরে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অনুপাত দ্রুত 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই দেশটিতে ৷ নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অনুপাত 
১০০:১০৫ | অর্থাৎ প্রতি ১০০ শিশু কন্যা পিছু শিশুপুত্র জন্মায় ১০৫টি | 
কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভ্রণের লিঙ্গ নির্ণয় আর লাগাতার কন্যাজ্ণ 
হত্যার ফলে গুজরাট, দিল্লী বা পাঞ্জাবে এই অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছে 
১০০:১২৫। 


ফ্রান্সে বোরকা নিষিদ্ধ 
আইন ভঙ্গ করলে ১৫০ ইউরো জরিমানা 


ফ্রান্সের সরকার বোরকা বা নিকাবের মতো যে কোন পোশাক পরা নিষিদ্ধ 
করেছে । সম্প্রতি সে দেশের সং 
উচ্চকক্ষে বিপুল ভোটে অনুমোদন পায় 
এই আইন । এই আইনের মূল বিষয়টি 
হচ্ছে ফ্রান্সের পথে-প্রান্তরে জনগুরুত্পূর্ণ 
এলাকা বা সভা-সমাবেশে কেউ মুখাবরণ 
ব্যবহার করতে পারবে না । এছাড়া কোন 
নারীকে জোরপূর্বক বোরকা বা নিকাব পরানো থেকে বিরত রাখতেও এই 
আইন প্রযোজ্য হবে । কেউ এই আইন ভঙ্গ করলে সেক্ষেত্রে ১৫০ ইউরো 
জরিমানা হবে । একই সঙ্গে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বোরকা বা নিকাব 
পরতে বাধ্য করলে তার ৩০ হাজার ইউরো পর্যন্ত জরিমানা অথবা এক 
বছরের কারাদণ্ড হতে পারে । এই আইন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই । ফ্রান্সের 
মুসলিম সংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে । বিশেষ 
করে আইন করে বোরকা নিষিদ্ধ করার বিষয়টিতে মত নেই অনেকের । 
কেননা ফ্রান্সের মোট মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র দুই হাজার নারী বোরকা 
পরেন। তাই তাদের জন্য এই আইন বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মত 
সমালোচকদের । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্র: ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৯ 


১. ফতোয়া প্রদান করা মুফতীদের কোন ধরনের অধিকার? 
ধর্মীয় ও সামাজিক & রাষ্ট্রীয় 
২. আমাদের দেশের আইন ও বিচারের ভিত্তি এতিহাসিকভাবে মূলত কোন 
আইনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে? 
৬ 13111151118 ৬ 1110191) 1,8৬4 ও /১17011081) 1,9৬ 
৩. এপ্রিল ফুলের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলমানদের ... 
গৌরবের কাহিনী ৪ সামরিক চুক্তির কাহিনী * অশ্রু, কান্না ও বঞ্চনার 
এক মর্মীস্তিক ইতিহাস 
৪. “কুল কুল ধীরে শীতল ঘাম হওয়া* কোন রোগের লক্ষণ? 
৬ হাদরোগ ৪ এইডস ৪ যক্ষা 
৫. “দাসপ্রথা” এখনো উল্লেখযোগ্য হারে টিকে আছে কোন দেশে? 
৬ ইতালিতে € গ্রিসে ৪ ভারতে 
৬. 'এপিপি কোন দেশের সংবাদ সংস্থার নাম? 
৬ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ৬ পাকিস্তান 
৭. বিশ্বের শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক দেশ কোনটি? 
৬ চীন গ ভারত € মায়ানমার 
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০] 17 7 রি [মান 
মন্তব্য: ছা যা বিরোধী নীতিমালা কোন মুসলিম দেশে 


আইন হিসেবে পাশ হাতে চারে না । দেশের বৃহত্তর জনগোষ্টার চিন্তা-চেতনা 


ও আশা-আকাঙ্কার প্রতিফলন যে নীতিমালায় নেই তা কখনো রাষ্্ীয় স্বীকৃত 
পাওয়ার অধিকার রাখেন । 


এপ্রিল”১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. আবু জাহিল, ২. এক-তৃতীয়াংশ, ৩. তুরুক্ষে, ৪. 
ওমর খেয়াম, রুমি ও হাফিয, ৫. আাজমা, ৬. ৬০ প্রকার, ৭. ক ১২ 


নামের একটি ব্যাকটেরিয়া ৷ 


তরে, 
বপ০ ৭ তে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় মে'১১ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর এপ্রিল*১১ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূ্াঙ্গ হলে উত্তরপত্র ধারন ৪৪ না। 


বিভাগীয় চাল, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


ছাত্র: ফয়জুল উলুম মাদরাসা, বহদ্দার হাট, চান্দগীও, চট্টগ্রাম 
২. মুহাম্মদ ইমরান হোসেন 

সফিপুর, রামানন্দী, সদর, লক্ষীপুর 
৩. হাফসা খানম দিলরুবা 

পাঠানদন্তী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, ডি থেকে: মোহাম্মদ রূহুল 
আমীন, মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, ঠা 
নুমান, এম রহমান, মাহফুজুর রহমান, শীহ আলম খান, আতাউল্লাহ, শাহাব 
উদ্দীন, নেজাম উদ্দীন, আবদুশ শাকুর, হামিদুল হক, নুর আলম, রজব 
আলী, সলিম উল্লাহ, তালেব উল্লাহ, আরিফ উল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, 
ইফতিখার, মুহাম্মদ নুর, জিয়াউল হক, আবু সুফিয়ান, আয়াজুর রহমান, 
আবদুল মালেক, সালমান ফারসী, আমান উল্লাহ, রেজাউল করীম, রোকন 
উদ্দীন; 

মোহাম্মদ মফজল বিন নিধন মিয়া, আজিমপুর, পটিয়া, ভট্রগ্রাম; মোহাম্মদ 
তৈয়ব বিন বাদশা, আজিমপুর, পটিয়া, চট্টগ্রাম; মোহাম্মদ ইরশাদ বিন 
এয়ার মোহাম্মদ, আজিমপুর, পটিয়া, চট্টগ্রাম; ফাহিম রায়হান, বহাদ্দার হাট, 
চান্দর্গাও, চট্টগ্রাম; এরশাদুর রহমান, বহদ্দার হাট, চান্দগীও, চট্টগ্রাম; 
মুহাম্মদ মাহবুবুল মান্নান মাহবুব, পাঠানদক্তী, চন্দনাইশ, উ্টগ্রাম;ঃ মোহাম্মদ 
শরীফ আজহারী, ছাগলনাইয়া, ফেনী, মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, 
ছাগলনাইয়া, ফেনী প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


